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চিত্রলেখা একটি অলাভজনক ও অরাজনৈতিক ম্যাগাজিন । 
এর মূল উদ্দেশ্য শিল্প ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার । 


রই 


চিত্রলেখা কি? আমাদের বন্ধুতের আবেগের ছোট্ট একটা অংশ । ভালোবাসাকে লিপিবদ্ধ করে রাখার ছোট্ট একটা প্রয়াস। সাহিত্যের প্রতি আমার (মাহদী আলম 
অপু,সম্পাদক, চিত্রলেখা) ঝোঁক ক্লাস এইটের শেষের দিকে । নতুন নতুন বই পড়া শুরু করি । গল্প, কবিতা পড়ার মধ্য দিয়ে মনের ভিতর নতুন এক জগৎ উন্মোচিত 
হতে থাকে । ক্লাস টেন এর ঘটনা । একদিন বন্ধু প্রিয়াংশ আচার্য এসে বলল, "কিরে, একটা কাজ করলে কেমন হয়? আমাদের বন্ধুদের লেখা গল্প ,কবিতা এসব নিয়ে 
আমাদের মাঝেই একটা ম্যাগাজিন টাইপ বের করলে কেমন হয়?" নতুন নতুন কাজ করার আইডিয়া তার মাথায় সবসময়ই কাজ করে । আমি ভেবে দেখলাম আইডিয়া 
মন্দ নয়। খারাপ হোক, ভালো হোক, চেষ্টা চালাতে তো দোষের কিছু নেই । বললাম, দেখি কি করা যায় । তারপর সকলকে বললাম এই কথা । সবাই এক বাক্যে রাজি । 
সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসল বন্ধু গ্রীতম, আতাউল, সাকিব, মুনতাসির এবং আরও অনেকে । এখন দরকার পড়ল একটা নাম । কী নাম দেয়া যায়? ভাবা শুরু হল। 


একদিন প্রীতম এসে বলল, চিত্রলেখা নামটা কেমন? আমি বললাম, এটা আবার কই পাইলি? আকাশের একটা নক্ষত্রের নাম চিত্রলেখা ৷ সে যার নামই হোক, নামটা 
আমার কাছে ভালো লাগল । বোধহয় সবার কাছেই । নাম ঠিক হল চিত্রলেখা । সবাই যে যার সাধ্যমতো লেখা দেওয়া শুরু করল। সংগ্রহ করলাম । তারপর বাছাই 
করে নিজেই শুরু করে দিলাম টাইপিং । এভাবেই যাত্রা শুরু চিত্রলেখার। ২০১৮ সালের মে মাসে বের হল প্রথম সংখ্যা । পরের মাসেও বের করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু 
একদিকে পড়াশোনার চাপ, অপরদিকে আমার আলসেমি স্বভাব । দুইয়ে মিলে আবার বের হতে হতে তিনমাস পর আগস্টে । প্রথম সংখ্যায় প্রচ্ছদ বলতে আহামরি 
কিছু ছিল না। কিন্তু আগস্টে হাতে এলো সুন্দর একটি প্রচ্ছদ । আগস্ট সংখ্যায় আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয় বন্ধু মুহতাসিম রহমান কপোত । ঢাকা থেকে লেখা এবং 
পরামর্শের মাধ্যমে যথাসাধ্য সাহায্য করতে থাকে সে । তারপর আবার এক মাসের গ্যাপ দিয়ে অক্টোবর মাসে বের হয় চিত্রলেখার তৃতীয় সংখ্যা । যে তিনটি সংখ্যা এই 
পর্যন্ত বেরিষেছে, সেগুলোর মধ্যে তুলনামূনক বেশি পরিণত ছিল অক্টোবর সংখ্যাটাই ৷ কেননা এতে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে বন্ধু সাকিব খাঁন এর প্রতিভায় তৈরি হয় 
অসাধারণ একটি প্রচ্ছদ । সাথে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা । তিন সংখ্যার পর আর বের করা সম্ভব হয় নি। এসএসসির পর স্কুল জীবনের সমাপ্তি । তারপর এক এক 
জনের এক এক জায়গায় চলে যাওয়া এর বড় একটি কারণ । তবে এই করোনা-কালীন সময়ে বন্ধু কপোত, আতাউল, রাহাত, প্রান্ত, ইবাহীম, এঁশী, আর অনুজ দুর্জয় 
সহ আরও অনেকের সহযোগিতায় চিত্রলেখাকে ডিজিটাল প্লাটফর্মে ফের বের করতে যাচ্ছি । সকলের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করাই আমাদের মূল লক্ষ্য । 


চিত্রলেখায় যখন ২০১৮ সালের আগস্ট সংখ্যাতে আমার লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনই আমি চিত্রলেখা সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি । মজার 
ব্যাপার হলো আমি চিত্রলেখায় লেখা দেইনি সেবার । আমার ফেসবুক থেকে কবিতা নিয়ে চিত্রলেখা প্রথম আমার কোনো কবিতাকে ছাপার অক্ষরে 
নিয়ে আসে । ২০১৮ সালের আগস্টে আমি ঢাকা থেকেই জানতে পারি ব্রা্মণবাড়িয়ায় আমার বন্ধুরা একটি মাসিক ম্যাগাজিন পরিচালনা করছে। 
সত্যিই আমি অনেক আনন্দিত হই এবং ধারাবাহিকভাবে অক্টোবর সংখ্যায়ও আমার লেখা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। তারপর চিত্রলেখা থেমে যায় । 
বিভিন্ন কারণে ম্যাগাজিনটির যাত্রাবিরতি ঘটে । আমিও ব্যস্ত হয়ে পড়ি নিজ প্রয়োজনে । ২০১৯ সালের মে মাসে চিত্রলেখার ১বছর পূর্তিতে আমি ও 
আমার বন্ধু আতাউল সিদ্ধান্ত নেই যে আমরা চিত্রলেখাকে আবার দাঁড় করাবো। কেননা চিত্রলেখার প্রতি আমার বিশেষ আবেগ কাজ করতো । আমি 
চিত্রলেখাতে দাঁড় করানোর জন্য পুরোনো ম্যানেজিং কমিটিকে নিয়েই কাজ শুরু করলাম । তবে বিশেষ লাভ হলোনা । লেখা জমা পড়লো ২/৩টা । 
এস এস সি র বন্ধে আমরা কাজ করলাম ঠিকই, প্রচ্ছদ জমা পড়লো, তবে চিত্রলেখা আর বেরুলোনা। সংখ্যাটি অপ্রকাশিতই রয়ে গেলো । তবে 
ম্যাগাজিনটির গুরতৃ আমার কাছে কোনোদিনও কমেনি । যতবারই স্থবির হয়েছে চিত্রলেখার গতিপথ, চেয়েছিলাম বারেবার ফিরে আসার । চিত্রলেখা 
আমার কাছে আবেগস্থল, চিত্রলেখা আমার কাছে সকালে দেখা সূর্যের আলো, লেখালেখির এক নতুন জগৎ যেখানে শুধু সাহিত্যের জয়জয়কার । 
তাইতো যখন আবার চিত্রলেখার কথা উঠলো, আমি নিজেকে থামাতে পারিনি । আমি চিত্রলেখার প্রতিষ্ঠাতা নই, কিংবা আমি ম্যাগাজিনটির প্রথ 
মদিকের সদস্য নই, আমি শুধু এর একজন শুভাকাজ্জী | কিন্তু এবার চাইনি চিত্রলেখা ফের স্থবির হয়ে যাক। তাই আমি একে অনলাইনভিত্তিক 
মাসিক ম্যাগাজিনে রূপান্তর করেছি, পুরোনো কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে কমিটি গঠন করেছি, সারা বাংলাদেশ থেকে ৬২জন বিদ্যায়তন প্রতিনিধি 
নির্বাচন করেছি ও ওয়েবসাইট ক্রিয়েশনে যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। কিন্ত এই পথটা সুগম ছিলো না। অনেক বাঁধা এসেছে। অজানা অনেকেই 
হানা দিয়েছে বারেবার চিত্রলেখাকে প্রতিহত করার জন্য, তবে এবার দমে যাবো না বলেই শক্তহাতে শুরু করেছিলাম পুরোনো মন্ত্রে । আজ আমার 
পরিশ্রম সার্থক । কেননা আজ চিত্রলেখা কারো ব্যক্তিগত ম্যাগাজিন নয়, এটি আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছোট্ট ম্যাগাজিন নয়। চিত্রলেখা বর্তমানে সারা 
বাংলাদেশের ম্যাগাজিন, এর ব্যপ্তি আজ সারাদেশে । যারা আমাকে সাহায্য করেছে, তাদের নাম না বললেই নয়। রাহাত, দুর্জয় অনলাইনের সকল 
কাজগুলো সামাল দিয়েছে । আতাউল সবসময় ভাইয়ের মতো সাথে ছিলো । দুজনই সিদ্ধান্তগুলো আলোচনা করে নিয়েছি। ইব্রাহীম ও অপু গল্পগুলো 
দেখেছে, এঁশীর সাক্ষাৎকার, নাওমি ও যুহীর প্রচ্ছদ, সাকিব-মাহিউলের ধাধা-সুডোকু সব মিলিয়ে অনেক পেয়েছি। মেহেরাব, এদ্বীল, আবিদের 
ফটোগ্রাফি ইউনিট, কমিক্স ডিপার্টমেন্ট, তার সাথে আপন ও নাভিদের নেতৃতে কাজ করা সকল বিদ্যায়তন প্রতিনিধিদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা । 
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দীর্ঘ পাঁচ বছরের স্কুল জীবনকে আরও স্মৃতিময় করে রাখার জন্য এবং আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করার জন্য চিত্রলেখার মতো একটি 
ম্যাগাজিন খোলার প্রয়াস করি । চিত্রলেখার যাত্রা শুরু মাহদী আলম অপুর হাত ধরে । তাছাড়া চিত্রলেখার ফাউন্ডিং মেম্বাররা হচ্ছি আমি, সাকিব, হিমেল, 
সাব্বির, ফারুকি, বক্কর, সিয়াম, জয়, প্রিতম, প্রিয়াংশু ও কপোত। অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় আমরা ২০১৮ সালের মে মাসে 
আমাদের ম্যাগাজিন প্রথম প্রকাশ করি । আমাদের শ্রদ্ধেয় চিন্ময় স্যার ও আতাউর রহিম স্যার আমাদের ম্যাগাজিনের প্রশংসা করেন এবং ম্যাগাজিনের 
কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তারপর আগস্ট মাসে এবং অক্টোবর মাসে চিত্রলেখার আরও দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এরপর এস এস 
সি পরীক্ষার ব্যস্ততার জন্য চিত্রলেখার কার্যক্রম বন্ধ থাকে । এই লকডাউনে মুহতাসিম রহমান কপোত এর উদ্যোগে আবার নতুন মাত্রায় নতুন অঙ্গীকারে 
চিত্রলেখার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চিত্রলেখা আমার কাছে একটা পরিবারের মতো, আর আমরা যারা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে চিত্রলেখার সাথে জড়িতে 
আছি, আমরা সবাই চিত্রলেখা পরিবারের অংশ। তরুণদের প্রতিভাকে ভালোবাসায় লিপিবদ্ধ করার জন্য চিত্রলেখা আমাদের ছোট একটি প্রয়াস। 


7///7১ 


হি 


৬-১৯ 


ফারাজ সানিম / ফাগুন হাওয়া 


মঈনুদ্দিন শাহরিয়ার সামির / মুজিব 

মাসুদ রহমান সোহাগ / মহামানবের মহামুক্তি 
মো. ইব্রাহিম খলিল (শাওন) / ১৫ ই আগস্ট 
সাকিব খাঁন / সেই বিকেলে 

মাহিমা চৌধুরী / আমার আমি 

লুৎফুল খবীর / অপেক্ষায় আছি 
মুহতাসিম রহমান / ক্ষমা করো প্রিয়সী 
রাইসা ইসলাম মিথিলা / তোকে মনে পড়ে 
নিশাত আনম / মার্চ 

সাদিয়া সুলতানা চৈতি / প্রকৃতির রূপে তুমি 
তমালিকা শিমু / চিরদিন 


ছোটগল্প: 


২০-৮৩ 


লামিয়া আফরিন রুসানা / অভাব 


জাহানারা আবেদিন পুষ্প / কাফনে মোড়ানো আত্মকথা 


৩৩ 


মুনতাছির আহমেদ / আবার কবে? 


আতিকাতুস সাবিরিন / ডেডবডি 


তোরসা হক / চুপকথা 


তাহমিনা আক্তার / শুরু হোক নতুন পথচলা 


সালসাবিল বিনতে সালাম জেরিন / বেওয়ারিশ লাশ 


মো. ইব্রাহিম খলিল (শাওন) / ভয়াল বিশের কথা 


মিসকাতুন মুনিরা শিকদার / অসামাজিক 


মৌশ্রী দেবনাথ জ্যোতি / শিরোনামহীন 


১ 


এ 
এ 
/ 


২৯২৮৫ 
১৬২ 
৩৫ 
8৪৪ 
৮৫ 
২৭-২৮ 
২৯-৩২ 
২৯ 
প্রবন্ধ ৩৬-৭৮ 
তুষ্কী তুহিনাদ্রি ধ্রুপদী / কোভিড-১৯: বিপর্যস্ত পৃথিবী ৩৬ 
রিফাত পারভিন রিনা / রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও পল্লী-উন্নয়ন ভাবনা ৭৮ 
মুভি রিভিউ ৩৭-৩৮ 
আতাউল গণি তামিম / কিমি নো না ওয়া (000 12116) ৩৭ 
মোঃ ফারহান ইশরাক হক খান দিব্য / দিল বেচারা- 01 89০189178৩৮ [ও 
/২ // 
তথ্যবহুল লেখা ৪০-৮০ ্ ৫ 
রাইসা সাঈদ দিনা / এন্টনি ভ্যান লিয়েনহুক ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র ৪০ 


যারীন রুশনী এশী / জনজীবনে নভেল করোনাভাইরাস 


৫৯ 
মঈনুদ্দিন শাহরিয়ার সামির / পরিসংখ্যানে কোভিড-১৯ | 


৪২-৪৩ 


৪৯-৫২ 
৫৬-৫৮ 
মানসিক সমস্যা ও সমাধান 
ডঃ সোহেলা আহমদ 


ন্যাশনাল ইন্সটিটিউশন অফ মেন্টাল হেলথ 


লি 
হক 
তত 


২ 


ও) 
[ং 


তি 
২ 
ডি 


৫ 


চিত্রলেখা সাংবাদিকতা ডিপার্টমেন্টের পক্ষ হতে- 


রিপোর্টারঃ জান্নাতুল ফেরদৌস এশী 


রি 


[51-1২/1৬]।171011555 ৬৯-৬২ 
ফটোশ্রাফারঃ 
আবরার সৌবহান 


[0010119 151010019101 ৬৩-৬৫ 
ফটোগ্রাফারঃ 


৬৬ 


৬৯-৭০ 
৭১-৭৭ 
৮৬ 
৮৭-৮৯ 
ধাঁধা ৮৭ 
গণিতের মারপ্যাচ ৮৮ 


সুডোকু ৮৯ 


নিস্তব্ধ প্রাচীর 


ত্রিগ্ধ মায়াময়ী স্তব্ধ অণুর-বাণী 

তুমি কীহ এক আবদ্ধ শ্রেয়! 

বাক রুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ী তৃণভোজী 
অতৃপ্ত প্রাপ্য নেই সপ্রশ্শির স্মৃতিপত্রে 


তুচ্ছ অণুজীব বলিল বদ্ধ হবেই প্রকৃতি 
মানব নাকী শ্রেষ্ঠ? এ কী সৃষ্টির অনুদান! 


আবদ্ধ তুমি পৃথিবী কহিল সমাজ 
শুচি যে মোর বড় কীর্তি 
হে অণুজী! 
তোমার কাছে হারিলেই চির বিদায়? 
এ যে বড় নিষ্ঠুর পরিতাপ। 


20111 


ফাণ্ডন হাওয়া 


ফাগুন হাওয়ায় আগুন লেগেছে 
চেত্রের কালোবাস। 


20111 


সন্ধ্যা বাতাসে ঝিমুনি ধরে বিকেলের অবসাদ 
লালিমার আভায় মেলছে কেউ অব্যক্ত কোনো সাধ, 

মন্দা হাওয়া ছুটে খেলে মেঘেদের আড়ালে 

পাতা মড়মড় বিবর্ণ যেন ভবঘুরে খেয়ালে; 


দূরে শোনা যায় কোকিলের সুর পথিকের ভাঙে ঘুম, 
যেন ধরণী সৃজন করিল ইন্দ্রজালের ধুম । 

চিঠি দেয় তারে নীলিমার আকাশ জীবনের বিশ্বাস। 
গজানো তবুটি জানে কী মর্ম অশুজগতের; 


বাগে বাগে জ্বলে আবির চুড়ার রক্তিম ফৌঁয়ারা 
মাতাল ছন্দে চাপার ছন্দে সেই রমণীর রূপ 
জ্যোছনা প্লাবনে ভেসে নিয়ে যাবে যত জমে থাকা দুখ । 


একুশের বেদী গিয়েছে ভরে ফাগুনের বেদনায়, 
নামিল ধারায় সৃষ্টিজগতের অলিখিত কবিতা | 


এসেছে ফাগুন, ফাগুন হাওয়ায় আগুন লেগেছে মনে 
নিদারুণ তুমি,উৎসব করি পুষ্পের শহরে || 


ফারাজ সানিম 
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল 
দশম শ্রেণি ৭ 


20111 


মুজিব 


শেখ মুজিব, তুমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, 
তোমার জন্যই গোয়ালন্দ নামক স্থানে 
মিলিত হয় পদ্মা মেঘনা যমুনা ব্রন্মপুত্র । 
তুমি যে দিয়েছো সত্তরের নিরঙ্কুশ জয়ের বিরল এক ইতিহাস । 
রেখে গেছো সাত ই মার্চের ইতিহাসের দলিল ভাষণ । 
তুমি আছো ছাব্বিশে মার্চের স্বাধীনতা দিবসে, 
স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে করেছিলে সকলকেই উদ্বুদ্ধ । 


মুজিব, 
তুমি যে নেতা লাল সবুজ এ পতাকা অর্জনের যুদ্ধে । 
ছাগ্সান্ন হাজার বর্গ মাইল ভালোবাসে তোমায়, 
তুমি আছো সকল বাঙালির ইতিহাসের প্রথম পাতায় । 
হ্যামিলনের বাশিওয়ালার মতই জাদুকরের ন্যায় রেখেছো অবদান । 
মুজিব তো ত্রিশ লক্ষ শহীদেরই মনের আত্মবিশ্বাসী এক সাহসের প্রতীক । 
মুক্তিযোদ্ধাদের রণাঙ্গনে পিছিয়ে না যাবার এক অকুতোভয় নাম, 
মুজিব তো সকল রাজনীতিবিদদের এক আদর্শের নাম । 
তার কর্মকান্ডে 'রাজ' অপেক্ষা 'নীতির' প্রভাব স্পষ্ট । 
নয় মাসে সংবিধান তখন এক আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল বটে, 
নাহ,বাংলাদেশ নয় মাসেই পেরেছে করতে তা কার্যকর । 
যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশে পচাত্তরের পরে উন্নতির স্থানে পিছিয়েছে বহুদিন । 
মুজিব তুমি গেলে কিন্তু দিয়ে গেলে মোদেরকে গর্বিত ইতিহাস দীর্ঘ, 
তোমার অনুপ্রেরণায় বাঙালি করে প্রতিবাদ গড়ে তোলে আন্দোলন। 
তুমি যে শিখিয়েছো মোদেরকে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, 
অবিসংবাদিত নেতা, বঙ্গবন্ধু কিংবা রাজনীতির কবি সব তো তোমারই 
উপাধি । 
গর্বিত বাঙালি জাতির 'জাতির জনক' তুমি সারা বিশ্বে উজ্জল তোমার নাম । 


এস এস সি ব্যাচ-২০২০ 


20111 


মহামানবের মহামুক্তি 


রেণু মরে গেছে,কাঁদছে রাসেল শুনতে পাও কি তুমি 
একটু আগেই মৃতু তোমার চরণ গিয়াছে চুমি। 
ওরা চালিয়েছিলো যে গুলি। 
বন্ধ করতে চেয়েছিলো ওরা তোমার মুখের বুলি । 
জানতো না ওরা বঙ্গবন্ধু,বাংলার ছেলে তুমি 
মাথা উচু করে বলতে পারো,আমি বাঙালি,বাংলা জন্মভূমি 
ওগো বঙ্গবন্ধু,একি হলো হায়! 
কেন ওরা তোমার রক্ত মাটিতে বহায়। 
হায়রে! আমরা এমন জাতি যে পিতাকে গুলি করতে নাহি ছাড়ে । 
মহামানবের হলো মহামুক্তি,আমরা বন্দি বিবেকের কারাগারে । 


মাসুদ রহমান সোহাগ 
নিউ মডেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ 
একাদশ শ্রেণী 


১৫ ই আগস্ট 


আজই বাংলার আকাশে-বাতাসে শুনি গুলির প্রতিধ্বনি 
আজই বাংলার মানুষের মুখে শুনি প্রিয় শেখ মুজিবের বাণী । 
আজই বাংলার চারদিকে দেখি হাহাকার 
আজই বাংলার চারদিকে শুনি শোক চিৎকার | 
তবে কি বাংলার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে রত্ব 
যেটা বাংলার মানুষ করে রেখেছিল যত্ব। 
কি দোষ ছিল তারকি ছিল অন্যায় কি তার অপরাধ 
তবে কি সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়াটা তার দোষ 
না-কি সাত কোটি মানুষের জন্যে নিজ সুখ ত্যাগ করাটা তার অন্যায় 
না-কি পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রে না মেশাটা তার অপরাধ 
তবে তাই যদি না হয় তবে কেন, কেন মারল বঙ্গবন্ধুকে 
তবে কি ঘাতকেরা জানে না বাংলার মানুষ ক্ষেপে উঠবে । 
নির্দয়েরা কি জানে না বাংলার মানুষ সিংহের মতো হিংস্র হয়ে ছুটবে । 
হুশিয়ার! সাবধান! তাদের বাঁচার উপায় নেই। 
সাত-সমুদ্র তেরো নদী পেরোলেও তারা মারা পরবেই । 
মুজিব মরেছে তার দেহ থেকে 
কিন্ত রয়ে গেছে কোটি মানুষের বুকে ছবি এঁকে । 
মুজিব,তোমায় ভুলিবার নয়,নয় তোমায় মুছিবার | 
তোমার কথা বাংলার মানুষ মনে করবে আজীবন বার-বার । 


মো. ইব্রাহিম খলিল (শাওন) 
সরকারি বিজ্ঞান কলেজ 

একাদশ শ্রেণি 

চিত্রলেখা ম্যানেজিং কমিটি ২০২০ 
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সেই বিকেলে 


আবার আসিব সবে একসাথে 
এই বসুধরার মাঝে 
কোনো এক বটবৃক্ষ তলে 
শেষ বিকেলের দীর্ঘ ছায়ায় । 


ভরা জ্যোতস্রার এক তিথিতে 

শীতলপাটির ছোট্ট আড্ডা 
নিত্য-নতুন নির্মল এক সকালে 
থাকবেনা কোনো সময়ের খেয়াল । 


ব্যস্ত দিনের শেষে 
অবসর বিকেলটুকু কেটে যাবে 

ইস্টিশনের পাশে, 
অনাড়ম্বর চায়ের দৌকানে। 


মিলিয়ে যাবে চায়ের ধোঁয়া 
আঁধার হবে চারিধারে, তবু 
বাড়ি ফেরার ইচ্ছে হবে না। 


সাকিব খাঁন 
একাদশ শ্রেণি 
চিত্রলেখা ম্যানেজিং কমিটি ২০২০ 
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আমার আমি 


পৃথিবীর সবটুকু জজ্জাল বিলীন হলে আমি ঘুরে দাড়াবো, 
সহাস্যে আমি মানব হৃদয় উজ্জ্বলে কাজ করবো । 
পৃথিবীর সবগুলো ন্যায় আদালত বন্ধ হলেও আমাকে ডেকো কেমন? 
আমি তখন কালাপাহাড়, গজনী মাহমুদের উত্তরসূরী হবো । 


তোমার প্রদেশে শিশুগুলো হাসতে ভুলে গেলে আমাকে জানিও, 
আমি মনোবিশারদ হয়ে হাসি ফেরাবার জন্য জীবন উৎসর্গ করবো । 
কোনো এক গহীন বনে পক্ষীকুল নিশ্ুপ হয়ে গেলে,ঝর্ণার কলকলানি থেমে গেলে... 
আমায় স্মরণ করো, নিরব প্রার্থনায় স্রষ্টার কাছে আকুল আবেদন জানাবো । 


তবে আমাকে ডাকার পুর্বে একবার নিজে ভেবে দেখো 
আমি তুমি এক হইয়াও এক নই আবার একই কিন্ত! 
আমি এমন কোনো অসাধ্য সাধনের ইচ্ছে অবকাশ জানাইনি 
যা বলেছি তা কেবল কয়েকটি শব্দগুচ্ছো । 


এখন তুমি ভাবছো কে আমি? 
তোমার বিপদে কেমন করে আসবো? 
কোথা হতে মিললো আমার এতো ক্ষমতা? 
আমি বলছি শোনো আমি আর তুমি ভিন্ন নই! 
তুমি হলে বাহ্যিক তুমি আর আমি হলাম অন্তরের আমি । 


আমি আর তুমি, তুমি আর আমি 
আপন সত্যকে কুর্নিশ করলে আমিই তুমি 
আমি কিংবা তুমি ভীতুদের অন্তর্ভূক্ত নই প্রিয়, 
তুমি দাস সমাজ,পরিবার আর আপনজনদের! 
আমি মুক্ত স্বাধীন আমার উপমায়,আপন মহিমায় । 


(করোনা কালীন এই সময়ে নিজের ভিতরের আমিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। 
তাহলেই একসাথে হাতে হাত ধরে আমরা জয় করতে পারবো সকল বাধা বিপত্তি) 
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অপেক্ষায় আছি 


এখন পৃথিবীটা যেন আমার কাছে অন্ধকার লাগে, 
আসে পাশে রাখা মোমবাতি গুলোও নিভে যাচ্ছে। 
যেটুকু আলো ছিল তাও যদি নিভে যায়, 
তবে কী নিয়ে বাঁচব? 
আর যে ভালো লাগে না! 
চোখ মেললেই সকালটা মৃত্যুর মিছিলে পরিণত হয়। 
এতো খবর, চোখটা ভিজে যায়, 
কান্নার আওয়াজটা এতো করুণ কেন? 
ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ আর কত শুনবো, 
মনটা আজ খুবই বিষন, 
কারণে অকারণে নিজেকেই যেন দোষী মনে হচ্ছে। 
আর কত নিজেকে আবদ্ধ করে রাখব? 
এই চার দেয়াল কী তবে অসহায়দের হাহাকার শুনে না? 
কবে সূর্য উঠবে নতুন দিনের সূর্য? 
সব দুঃখ, কষ্ট, কান্নার সমাপ্তি ঘটবে, 
শিশুদের আর ক্ষুধার যন্ত্রণা নিয়ে মৃতু মুখে ঢলে পড়তে হবে না, 
অন্ধকারে সূর্যের দীপ্তিময় আলো পৌঁছাবে, 
আমি সেই অন্তীম সময়ের অপেক্ষায় আছি। 
যখন সবাই মুক্ত হবে, 
নীল আকাশে নিচে দাঁড়িয়ে আগের মতোই স্বপ্ন বুনবে, 
সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হবে মানবতার জয় গান। 


লুৎফুল খবীর 
একাদশ শ্রেণী 


ক্ষমা করো প্রিয়সী 


ক্ষমা করো প্রিয়সী 
সময় এখন নয় । 
তোমার সেফটি পিনটি- 
রিকশায় আমার শার্টে আটকে গেলেও 
খুনসুটিতে মেতে উঠবার সময় এখন নয় । 
জোত্হ্রাবিলাসী মধ্যরাত্রি ফিরে এলেও- 
কাঁধে মাথা রেখে বারান্দায় বসে 
প্রেমীলাপের সময় এখন নয় । 
তোমার শাড়ির কুচি ধরে- 
গুছিয়ে দেবারও সময় এখন নয়, 
রমনা পার্ক যে বিরান পড়ে আছে! 
তুমি বুঝতে পারছো না? 
কিভাবে তোমার মাথায় সে তাজ পড়িয়ে দেবো? 
এখন মহামারীর সাথে লড়বার সময় 
যে লড়াইয়ে অস্ত্রের বাহাদুরিতে বিজয় অসম্ভব 
এ লড়াই প্রাণনাশের নয়, জীবনদানের লড়াই! 
তুমি কি দেখেছো? 
এক শুন্যতায় হাহাকার ছড়িয়ে গেছে শহরজুড়ে? 
মাইলের পর মেইল- 
জনমানবহীন এক উডাস্তর রাস্তা 
বাসায় ফেলে আসা চারটি ক্ষুধার্তের জন্য | 
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১৪ 
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তুমি কি শুনেছো? 
ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার? 
সুকান্তের লেখা চাঁদকে ঝলসানো রুটি ভেবে বসার করুণ গল্প? 
এখনই তো সময়- 
হদয়বন্ধনে বলিষ্ঠ হয়ে একে অপরের- 
অদৃশ্য হাত ধরে, বাচবো যদি একসাথে! 
একথালার ভাত খাবো দুজনে- 
হয়তো একাকী কোথাও । 
এখনই তো সময়- 
আবার জেগে উঠবে পৃথিবী, রাঙাবে আপন রঙে 
আমি জানি, এখনই সময় আমাদের প্রেমটুকু ছড়িয়ে দেই 
অসুস্থতার মাঝে এই প্রেমের অনেক প্রয়োজন | 
তুমিও কি ছড়িয়ে দিতে চাও? 
অনন্ত প্রেম? 


মুহতাসিম রহমান 
একাদশ শ্রেণী 
সহ-সম্পাদক, চিত্রলেখা 
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তোকে মনে পড়ে 


বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝমিয়ে 
তোকে আজ পড়ছে মনে 
তুই আমাকে রাখিস তোর মনের কোণে 
কিভাবে এতো সময় তোকে ছাড়া কেটে গেলো 
আজ এই বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করে তোর সাথে 
কিন্ত এই ভাইরাস করেছে ধ্বংস সব ইচ্ছা প্রতি দিনে-রাতে 
কবে দেখবো তোকে, আবার জড়িয়ে ধরবো তোর হাত 
বন্ধু তুমি আমায় মনে রেখো, আমায় নিয়ে ভেবো 
মনে বিশ্বাস কেটে যাবে এই দুর্যোগ, 
আবার ফিরে পাবো শত আনন্দ । 
ঘরে থাকিস তুই, মেনে চলবি সব স্বাস্থ্যবিধি 
বিশ্বাস আমার, আমরা হবো আগামী প্রজন্মের সাহসের প্রতিনিধি | 


রাইসা ইসলাম মিথিলা 
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল গ্যান্ড কলেজ 
দশম শ্রেণি 


১৬ 


রি 


মাচ 
খেলা শুরু ঘরবন্দীর 
খোলা জানালা দিয়ে দেখা শুরু 
মার্চের আকাশ || 
গায়ে লাগানো শুরু 
বারান্দায় দাঁড়িয়ে মার্চের বাতাস || 
কারো মার্চ কাটে বদ্ধ ঘরে 
তার দিনের অন্ন যোগাতে || 
মার্চে ভেসে যায মৃতুমিছিল 
তবুও কেউ থাকে ঘরবন্দী হয়ে 
বেঁচে থাকার আশা নিয়ে ।। 
আজ সেই মার্চের শেষ দিন, 
শেষ রাত 
বহু অশ্রুর মাঝেও তোমায় জানাই বিদায় 
ভালোবাসার সাথে | | 
এক নতুন মার্চের । 


নিশাত আনম 
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কলেজ 


১৭. 


প্রকৃতির রূপে তুমি 


রোদ্দুরে খুব তীক্ষ্ম উত্তাপেও আমি তোমাকে অনুভব করি । 
বৃষ্টির প্রত্যেক ফোটায় তুমি রয়েছো। 
দমকা বাতাস আমার চুলগুলোকে যখন, 
এলোমেলো করে দিয়ে যায়। 
সেই বাতাসে আমি তোমাকে খুঁজে পাই । 


যখন সন্ধ্যা নামে,পাখিরা নিরে ফিরে যায়,সেই দৃশ্যেও তুমি বিদ্যমান । 
মধ্যরাতের নিশ্ুপ অন্ধকারে ও তুমি জেগে রও । 
ভোরের মিষ্টি গন্ধ হয়ে তুমি আমার শরীরে মিশে থাকো । 
ক্লান্ত দুপুরের কাজের শেষে,তোমার স্মৃতিগুলোই আমাকে আরাম দেয় । 
আমার সারাটা বেলাই কাটে তোমার মধ্যে দিয়ে । 
কারণ তুমি প্রকৃতির আবহমান দৃশ্য হয়ে আমার মধ্যেই বেচে আছো । 
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চিরদিন 


আকাশে চাঁদনীও আছে চাঁদও আছে। 
চাঁদ আর চাঁদনীর ভাবও আছে। 
শণ্য তাকে- 
বইও নেই কবিতার । 
হৃদয় ছাড়া বুকের মাঝে নেই কোনো ছবি তার। 
তাই আঙিনার কোণে বসে আনমনে, 
মনহর সে তো মনের ভেতর 
উচাটন মন,সারাদিন ক্ষণ খুঁজিছে সে দেবতারে । 
সে স্বপ্নেও এসেছে আমার 
শুধু হাত দিয়ে মোর শক্ত সে হাত ধরিতে পাইনি তার । 
স্বপ্নে সাজানো সপ্ত রঙে 
হৃদয়ে ছাপানো প্রাণঢালা ঢঙে 
দেখিনিকো কভু দু'চোখ ভরে, 
তবু সদা সে হৃদয় নীড়ে 
আমি ভালোবেসেছি,চিরদিন তাই ভুলবোনা কভু তারে ।। 


তমালিকা শিমু 


১৯ 


অভাব 


আমি নিজ চোখে সেই ছিয়ান্তরের মনন্তর দেখিনি । দেখিনি সেই দুর্ভিক্ষ । তবে আমি করোনায় আক্রান্ত আমার 
এই দেশ দেখেছি । যেখানে শত শত পরিবারের খাওয়া,পড়া অনিশ্চিত হয়ে আছে । রেলস্টেশনের ধারে এক রুম 
নিয়ে গাদাগাদা পরিবারকে দেখেছি.. যেখানে এক বেলা খাবার জোটাতেইই হিমশিম খেতে হচ্ছে । আর সেই মধ্যবিত্ত 
পরিবারগুলো? যারা এসপার ওসপার কোনোটাই করতে পারছে না । লজ্জায় কারো কাছে কিছু চাচ্ছেও না। তার উপর 
নিজের সঞ্চয় বলতে যা ছিলো..তাও হাতছাড়া । বসে বসে সেখানেই কুকড়ে মরে যেতে হচ্ছে প্রতিনয়ত। 


রাস্তার সেই অপু-দুর্া গুলো আজ বড় অসহায় । তাদের মুখে এক বেলা অন্ন তুলে দেয়ার মানুষের যে আজ বড়ই অভাব । 
আর সেইই রাস্তার ধারে পরে থাকা কুকুর গুলো? 

যেখানে এতগুলো মানুষের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। সেখানে হয়তো রাস্তার ধারের কুকুরটার কথা ভাবাটা নিতান্তই হাস্যকর 
মনে হচ্ছে! ! 

আমি আমার চোখে সেই একাত্তর দেখিনি । দেখিনি সেইসব যোদ্ধাদেরও। তবে করোনা আক্রান্ত এক দেশ দেখেছি। এখানে দেখেছি 
আরো ভিন্ন রকম যোদ্ধাদের । সেইসব যোদ্ধাদের যুদ্ধ করবার জন্য যে আর অস্ত্রের প্রয়োজন হয়না । 

এই লকডাউনেও যুদ্ধ করছে... প্রকৃতির সাথে.. 

এইই শাক লইবে শায়ায়াক, মুরগি লাগে মুরগিই, লাগে ছাইই। প্রতিদিনের জীবনে এইইসব হেকে 

যাওয়া শব্দগুলো শহরবাসীর কাছে খুব পরিচিত। তবে এইই করোনাকালে সেসব সুরের সাথে সাথে রেশ ধরে এখন দেখা যায় 
অনেক কিশোরদের । 


বর্ষার কাল। দুদিন বৃষ্টির পর সেদিন একটু খড়া ছিলো । বরাবরের মতোই সকালটা শুরু হলো ফেরিওয়ালার ডাকে । তবে কণ্ঠটা 
সেদিনএকটু অন্যরকম শোনালো। সে সুবাদে বারান্দা থেকে দেখতে পেলাম সবজির ভ্যান এসেছে। কেও বাজারে যেয়ে যেহেতু 
কিছু আনতে পারছে না তাই অভিজ্ঞ সেইসব মানুষজন এখান থেকেই দরদাম করছে । দেখলাম দাম চাইতেই বারবার কিছুটা থতমত 
খেয়ে যাচ্ছে ছেলেটি ৷ এ দেখে আমি আম্মুকে বলে নীচে নেমে গেলাম । জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ছেলেটার নাম রাকিব । এবার 
নাইনে উঠেছিলো । মা মানুষের বাসায় কাজ করে আর বাবা অনেক অসুস্থ যার ফলে কিছুই করতে পারেনা । এই কাজ কে দিয়েছে 
আগে আমারে প্রতিদিন কিছু খরচ করার জন্য দশ বিশ টাকা দেয়া হইতো । কিন্তু এই করোনা-কালে আম্মা আর কামে যাইতে পারে 
না। যার লেইগা ওইটাও বন্ধ হইয়া গেছে । তাই মাইই পাশের বাসার এক ভাড়াইটার তেয়ে কামডা আমারে লইয়া দিছে। এহন তাও 
কিছু হাতে আহে । দুপুর বেলা ভাত খাইতে পারি । মাঝখান দিয়া তো কেও আইতো না। তহন অনেক কষ্ট হইছিলো। এসব বলেই 
সে আবার তার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলো । 

এই স্বপ্নময় কিশোরদের স্বপ্নের গল্পগুলো ধরা থাক। | 


এখানেই থেমে যায়নি সেই সংগ্রাম । নাসিরের বয়স আঠারো । বাড়িতে বাবা মা আর তারা দুই ভাই । ছোট ভাই স্কুলে পড়ে । বাবা 
সিএনজি চালায় ৷ এই মহামারিতে সিএনজি নিয়ে বের হলে দুই একজন যা ক্ষ্যাপ পাওয়া যায় তার টাকা সেই মালিককেই দিতে 
হয়। কখনো কখনো আবার ওই মালিককে দেয়ার ভাড়াও উঠে না। তখন নিজ পকেট থেকেই দিতে হয়। একদিকে এভাবেই সংসার 
চালাতে পারে না তার উপর এভাবে আরো টাকা গেলে আর চলার উপায় থাকবে না। তাই আর সিএনজি চালায় না। এখানে ছোট 
ভাইয়ের পড়াশোনাটাও থেমে গেলো । তাই এই দুঃসময়ে নাসিরকেইই পথে নামতে হয়েছে। সে এখন যা পাচ্ছে তাই করছে। 
কখনো কোনো বাসের হেতার আবার কখনো মাছ,মুরগি,সবজিসহ বিভিন্ন ফল বিক্রি। 


করোনা শুরুর আগেও এইসব কিশোরীরা ছিলো যুক্ত বিহঙ্গ। বাড়িতে খেয়ে স্কুল,.কলেজে পড়তে যেতো । বাকি সময় 
খেলাধুলা করে কেটে যেতো । তবে এখন সব এলোমেলো হয়ে গেছে । এখন সেসব পরিবারগুলো বেঁচে থাকতে সব 
সদস্যরা মিলে লড়াই করছে। সেখানে অবদান রাখছে কিশোররাও। আবার কোনো কোনো পরিবারকেই ইতিমধ্যে পথে 
বসতে হয়ছে। 


ধরনের প্রণোদনা দিচ্ছে বলে সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে। রাকিব,নাসির কিংবা উঠতি তরুন পুরো ঢাকা শররের অলিতে 
গলিতে জীবন ঘষে আগুন জ্বালিয়ে চলছে । তবে এদের মুখে এখনো পর্যন্ত রয়েছে এক রাশ হাসি। 


ওদের কোনো আর মাক্ষের দরকার হয় না। দরকার হয় না হ্যান্ড গান্ম এরও | ওদের আর করোনা হয়না...ওদের যেটা 
হয়...তা হলো অভাব....কাজ না করলে যে অভাব হয়,বড়ই অভাব । এই অভাব কি আর সবাই বুঝে! 


দিনশেষে যে ওদেরো একটা পরিবার আছে... 
দিনশেষে যে ওরাও এক একটা মানুষ...... 


একেই হয়তো বলে, বেঁচে থাকার জন্য লড়াই 


লামিয়া আফরিন বুসানা 
সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ 
এস এস সি-২০২০ 


রঙ্গিন চশমা 


এক অভিজাত ঘরে সদ্য জন্ম নিল একটি মেয়ে । তার নাম ঠিক করা হলো শাহিনা তাসনিম । অনেক বড় ঘরে বেড়ে উঠেছে। 
তার বাবা বিশিষ্ট শিল্পপতি, অর্ধশত কোটিটাকার মালিক,ঢাকা শহরে তাদের প্রায় ডজনখানেক বাড়ি-গাড়ি রয়েছে । অভাব সে 
কোনোকালেই ভোগ করে নি। যখন যা চেয়েছে সাথে সাথে তা পেয়ে গেছে। পাওয়ারই কথা বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ে বলে কথা । 
শাহিনা এইভাবে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছে । নিজের খেয়াল খুশি মত চলে কেউ তাকে কোনো বাধা দেয় না। তার বাবা হলেন জনাব 
নাহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের অন্যতম একজন । এলাকায় তার বিরাট দাপট । দেশে বিদেশে ডজনখানেক বাড়ি-গাড়ি 
রয়েছে আরও আছে ৫/৬ টা প্রাইভেট উড়োজাহাজ । সেই বাবার একমাত্র আদরের মেয়ে এই শাহিনা তাসনিম । এইভাবেই শাহিনা 
জীবনযাপন করছে। দেখতে দেখতে ২০ বছর কেটে গেল । শাহিনার ইচ্ছা ছিলো ডাক্তার হওয়ার ৷ কথা মতো সে নিজ মেধাযোগ্যতায় দেশের 
স্বনামধন্য মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। 


অতঃপর ভর্তি হওয়ার পর সে বুঝতে পারে যে সে এখন আরেকটি জীবনে পদার্পন করেছে। প্রতি দিন সকালে ক্লাস,ল্যাব,পর্াকটি ক্যাল,আবার 
আছে লাশ ব্যবহার করে মানবশরীরের খুটিনাটি জানা । এভাবে সে মোটেও অভ্যস্ত নয় তাই প্রথম দিকে অনেক সমস্যা হত। ইতোমধ্যে তার 
সাথে একটি ছেলের পরিচয় হয়। ছেলেটাও শাহিনার সাথে একই মেডিকেলে পড়ে । ছেলেটির নাম রাফি তাকরিম । ছেলেটির সাথে ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুত হয়। 


শাহিনার সাথে রাফির এমন পর্যায়ের বন্ধুত হয় যে মনে হয় যেন তারা একে অপরের পরিপুরক। শাহিনা মেডিকেল কলেজে আশার পর কেমন 
যেনো নাস্তিক টাইপের হয়ে গেছে । আগে শাহিনা নামাজ কালাম পড়ত কিন্তু এখন সে মেডিকেল সাইন্স অনুযায়ী এইসব বিশ্বাস করে না। সে 
মনে করে আল্লাহ বলে কেই নেই সব মানুষের কুসংস্কার । সে ভাবে মানুষ একা একা সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে তার বন্ধুরা ও আতীয় রা অনেক 
চিন্তার মধ্যে পড়ে গেল। একদিন রাফিকে শাহিনা প্রেম নিবেদন করল এবং রাফি সেটা সাদরে গ্রহণ করল । তাদের মধ্যে একটা সুস্থ স্বাভাবিক 
সম্পর্ক হলো । শাহিনা একজন তুখোড় মেধাবী শিক্ষার্থী। শিক্ষক শিক্ষিকা সবাই বলে যে শাহিনা যেটা একবার মুখস্ত করে সেটা সে কখনো 
ভুলে না। দেখতে দেখতে তার মেডিকেল কলেজের ৫ বছরের জীবন শেষ হলো । সে খুব ভাল রেসাল্ট করেছে তার সম্মাননা হিসেবে রাষ্ট্রপতি 
কর্তৃক একটি জ্বল জ্বল করা গোল্ড মেডেল। এই মেডেলটা তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান পুরক্কার । শাহিনা বাংলাদেশ থেকে এমবিবিএস 
কমপ্রিট করেছে এখন বিদেশে যাবে এফসিপিএস কমপ্রিট করতে । শাহিনা সেখানে যাবে সম্পুর্ণ ্লারশিপে । তার ইচ্ছা হলো বিদেশে 
যাওয়ার আগে তার গ্রামের বাড়ি দেখে আসতে । এই গ্রামের বাড়িতে গিয়েই তার ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, মনের চেতনা, স্বদেশ প্রেম, প্রকৃতিপ্রেম 
জেগে উঠে। 


শাহিনা বড়লোক বাবার একমাত্র আদরের মেয়ে তাই কোনোদিন গ্রামে যাওয়া হয়নি এবং শাহিনা গ্রাম পচ্ছন্দ করে না। তার অপচ্ছন্দের মূল 
কারণ খুব সম্ভবত গ্রামের মানুষদের চাল-চলন । তবুও সে বিদেশে যাওয়ার আগে অন্তত একবার তার গ্রাম দেখে আসতে চায় । গ্রামেও তাদের 
বিরাট বড়। তার দাদু সেখানকার বড়লাট। তাকে সবাই তাকে মন থেকে শ্রদ্ধা করে। বেশিরভাগ কৃষকেরা তার হাতে হাসি মুখে খাজনা 
দিয়ে দেয়। তাদের অনেক জমি জমা রয়েছে। গ্রামের প্রায় সকল কৃষক তাদের জমিতে কাজ করে । শাহিনা ভাবলো সে একাই ঘুরতে যাবে। 
কিন্ত তার বাবা তাতে রাজি হননি প্রথমে কিন্তু মেয়ের জীদ দেখে রাজি হয়ে যায়। শাহিনা দিনক্ষণ ঠিক করে লাগেজ-টাগেজ গুছিয়ে ৩ দিন 
থাকার প্ল্যান-প্োগ্াম করে গাড়িতে রওনা দেয়। দীর্ঘ ৯ ঘন্টার রাস্তা পেরিয়ে শেষমেশ তার গ্রামে পৌছায় আর সেখান থেকে নৌকায় করে 
বাড়িতে পৌছায় । সে তাদের গ্রামের বাড়ি দেখে তো পুরা অবাক হয়ে যায়। তাদের বাড়িটা ছোটখাটো একটা প্যালেস । বাড়িয়ে পৌছে ফ্রেশ 
হয়ে খাওয়া দাওয়া করে কড়া একটা ঘুম দেয়। সে ঠিক করে ঘুম থেকে উঠে একটু বাড়ির আশেপাশে বেড়িয়ে দেখবে । কিন্ত তা আর হলো 
না সে ঘুম থেকে উঠ দেখে রাত ১০ টা বাজে । ঢাকা শহরের মতো জায়গায় রাত ১০ টা মানে এখনো সকাল । কিন্ত গ্রামে সন্ধ্যা ৭ টার পরই 
গভীর রাত 

হয়ে যায়। রাত দেখে শাহিনা আবার ঘুমিয়ে পড়লো । সকাল সকাল নাস্তা করে ঘুরতে বের হবে । 


শাহিনা পরদিন সকাল সকাল নাস্তা করে বেরিয়ে পরে । প্রথমে বাড়ির আশেপাশের কুকুরগুলো দেখে ভয় পাচ্ছিল তা দেখে 
আশেপাশের মানুষজন হাসাহাসি করছিল । সেই হাসাহাসি দেখে শাহিনার মাথা গরম হয়ে যায়। এই জন্যেই শাহিনা গ্রামের 
মানুষদের 

পচ্ছন্দ করে না। তারা একজন অপরিচিতদের বিপদে দূর থেকে দাড়িয়ে মজা দেখে । যা হোক সে তাদের দিকে না তাকিয়ে 
সামনে এগিয়ে গেল । সে রাস্তার দুই পাশের গাছগাছালি দেখছে আর অবাক হচ্ছে। ভাবছে গাছগুলো কে এতো সুন্দর করে 
গাছগাছালি নিয়ন্ত্রণ করে । কেই বা এতো সুন্দর প্ল্যান করে গাছগুলো রোপণ করেছে ।কেই বা এদের যত্ব নেয়। শাহিনা এইসব 
গাছের ফলফুল দেখে আরও অবাক হচ্ছে । সে কখনো এরকম ভাবে দেখে নি। ফলফুলের সৌন্দর্য দেখে পুলকিত হচ্ছে। সে আরও 
সামনে যাচ্ছে আর যতই যাচ্ছে অবাক হচ্ছে । সে আছে এখন পানির গ্রামে । বিশাল একটা দিঘি রয়েছে। এই দিঘিতে করেই নৌকা করে 
এসেছে । আশার সময় দিঘির বিশালতা লক্ষ্য করতে পারে নি কারন তখন রাতের অন্ধকার ছিলো। এখন সে এই দিঘির বিশালা দেখে সত্যি 
বিমোহিত, মুগ্ধ । সে আরও সামনে যায় সেখানে গ্রামের বাচ্চাদের খেলা দেখে শাহিনা ভাবলো সে তার শৈশবে এসব কিছুই করে নি। আবার 
কেমন কেমন লাগছিল কারন একজন আরেকজনকে উঠিয়ে কাদাঁয় ফেলে দিচ্ছে । তার কেমন যেনো গা ঘিণ ঘিণ লাগছিল । সে আর কিছুদূর 
ঘুরে বাসায় চলে গেলো কারন তার উপর কড়া নির্দেশ আছে দুপুর ১২টার পর বাড়ির বাহিরে না থাকে । তাই সে ১২টার আগেই বাসায় চলে 
গেল। দুপুরের খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম পর্ব শেষ করে আবার গ্রাম পরিদর্শনে বের হলো শাহিনা । গ্রামের অপার সৌন্দর্য দেখে সে হতভাগ হয়ে 
গেছে। যা হোক সেদিনের মতো তার ঘুরাঘুরি শেষ । মাগরিবের ওয়াক্তের আগেই বাসায় চলে গেল । গ্রামের রাত ৮টার মধ্যেই খেয়েদেয়ে ৯টায় 
মধ্যে সব ঘুমিয়ে যায় । শাহিনাও তাই করল। 


রাত ৯ টায় শাহিনা শুতে গেলো। স্বাভাবিকভাবেই তার ঘুম আসলো না। তার ঘুমাতে ঘমাতে রাত ১২টা বেজে গেল । তার পরদিন সকালে 
সে প্ল্যান করল সে তার দাদার সাথে ভ্যানে করে গ্রামের দৃরদৃরান্ত দেখবে । 


তার দাদা শাহিনার ইচ্ছা পুরণ করার জন্য একটা বড় ভ্যান ভাড়া করল। সেই ভ্যানে শাহিনা ও তার দাদা সকালের নাস্তা পর্ব শেষ করে রেডি 
হয়ে ভ্যানে চেপে বসলো । দাদার আদেশে ভ্যান চালক দিদারুল আলম মিয়া ভ্যান চালাতে শুরু করল । তার কোনো সঙ্কোচ ছিল না কারন 
শাহিনার দাদা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ও মিশুক সবার সাথে । তিনি জাতপাত নিয়ে খুব একটা বড়াই করে না । তাই দিদারুল মিয়া অনেক কথা বলছেন 
সাথে শাহিনার দাদাও সায় দিচ্ছেন আর শাহিনাকে তাদের গ্রামের ইতিহাস ও এতিহ্য সম্পর্কে ধারনা দিচ্ছেন। পথে ঘাটে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর 
গাছপালা,তাদের জায়গা জমি ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছেন। দাদাদের জায়গা দেখতেই ৩ ঘন্টা লেগে গেল। দুপুর ১২ টায় তারা বাড়িতে ফিরে গেল । 
দুপুরে জব্বর খানাদানা করে কিছুক্ষন বিশ্রাম নিয়ে বিকালের দিকে অর্থাৎ বিকাল ৪টার দিকে আবার বের হলো । এবার শাহিনা ও দাদার সাথে 
শাহিনার এক চাচাতো বোন স্বরনা যোগ হলো। 

তার যোগ হওয়ার মূল কারন সে ওই পথ দিয়ে প্রাইভেট পড়তে যাবে তাই শাহিনা বলল একসাথেই যাওয়া যাক। যাওয়ার সময় গল্প করে 
যাওয়া যাবে । স্বরনার পরীক্ষা কালকেই শেষ হবে । আজকে লাস্ট প্রাইভেট পড়তে যাবে । প্রাইভেটে যাওয়ার সময় শাহিনার কাছে অনুরোধ 
করলো আরেকদিন বেশি থাকতে । শাহিনা বলল রাতে ভেবে জানাবে । স্বরনা হাসি মুখে প্রাইভেট পড়তে চলে গেল । তারপর শাহিনা আর দাদা 
অনেক্ষন ঘুরে বিভিন্ন জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিদর্শন করে সন্ধ্যা ৬টায় অর্থাৎ মাগরিবের আযান দেওয়ার আগেই দাদার সাথে বাড়ি চলে 
গেল। প্টায় সন্ধ্যায় সন্ধ্যার নাস্তা করে স্বরনার কথা ভাবছে । তার কথা ভাবতে ভাবতে স্বরনা তার ঘরে আসলো । শাহিনা তাকে বলল 

যে শাহিনা তার কথা মতো আরেকদিন বেশি থাকবে । এই কথা শুনে স্বরনা খুশিতে লাফিয়ে উঠলো এবং বলল পরশুদিন তার সাথে বের হতে। 
শাহিনা হাসতে হাসতে বলল আচ্ছা ঠিক আছে । শাহিনাকে রাতের খাবার দেওয়া হলো রাত ৯ টায় সে খেয়েদেয়ে কিছুক্ষন স্বরনা ও দাদার 
সাথে শহুরে জীবনের গল্প করে রাত ১১ টায় ঘুমাতে গেল । সে ভাবলো কাল সকালে সে একবার একা বের হবে। 


আগেরদিন রাতে গভীর একটা ঘুম দিয়ে উঠলো । সকালবেলা ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে তখনই বের হলো না। একটু পর বের হবে । সে আজকে 
ভাবলো একাই বের হবে । আজকে একটু দেরি করে ঘুরতে বের হলো । সে প্রতিদিন সকাল ১০টায় বের হয়ে যায় কিন্ত আজকে শাহিনা সকাল 
১১টায় বের হলো । আজকে একটু দেরিতে বের হলো কারন তার মন মেজাজ খুব একটা ভালো নেই । এই জন্যেই সে 

আজকে দাদাকে নিয়ে বের হয়নি । যদি রেগে গিয়ে উল্টাপাল্টা কিছু বলে দেয় সেই ভয়ে। সে আজ ভ্যানেও যায় নি। শাহিনা আজকে হেটে 
বেড়াবে । হেটে হেটে গ্রামটা দেখবে । তাই শাহিনা হেটেই রওনা দিয়েছে। সে অনেকদূর একা একা চলে গেছে। এমন এক 

জায়গায় সে চলে গেছে যে সেখানে কাউকে তার চোখে পরছে না। সে মনে মনে ভয় পেতে থাকে । সে ভয়ে 

কাপতে থাকে । সে চলে 

এসেছে এক গভীর জঙ্গলে । ঠিক সেই সময়েই ঘটলো এক চাণ্তল্যকর ঘটনা । 

কথায় বলে না 'যেখানে বাঘের ভয়,সেখানে সন্ধ্যে হয়' ৷ ঠিক সেরকম ঘটনাই ঘটলো তবে এই ঘটনায় 
বাঘের কোনো অস্তিতু নেই । শাহিনা কে পাকড়াও করেছে একদল ডাকাত । যাদের কাজ হচ্ছে মানুষদের 


সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া । তারা শাহিনাকে আটক করেছে তার দাদার উপর ক্রোধের কারনে । কারন শাহিনার দাদার জন্য তারা 
তাদের অনৈতিক কাজ করতে পারে না। তারা শাহিনাকে গভীর জঙ্গলে একটা গাছে মোটা দড়ি দিয়ে বেধে রেখেছে। 
শাহিনা অনেক চিৎকার-চেচাঁমেচি করছে কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। কারন এই গভীর জঙ্গল থেকে লোকালয়ে কোনো শব্দ 
শোনা যায় না। শাহিনা আচ্ছা মুশকিলে পড়ে গেল এদিকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল । তার দাদা চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছে। 
সে ভাবছে শাহিনা এখনো আসছে না কেনো শাহিনা তো দাদা কে বলে গেছিলো যে দুপুর ১২টা৩০ এর মধ্যে ফিরে আসবে । কিন্তু 
এখন বাজে বিকেল ৪টা। 

দাদা বিড়বিড় করে বলল শাহিনা তো কথা খেলাপ করার মেয়ে না। দাদা চিৎকার করে সবাই কে বলল শাহিনার মনে হয় কোনো বিপদ 
হয়েছে। সবাই চলো শাহিনাকে খুজে বের করতে হবে । অতঃপর শাহিনার দাদা তার বাহিনী নিয়ে শাহিনাকে খুঁজতে গেলো। অনেক 
খোজাখুজি করেও পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে তার দাদা চিন্তায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পরছে। শেষমেষ অনেক খোজাখুজির পরেও যখন দেখলো 
না শাহিনাকে পাওয়া যাচ্ছে না তখন দাদা বিষয়টি দেখার জন্য তার এলাকার পুলিশকে খুঁজতে বলল । এদিকে শাহিনাকে গাছের সাথে বেধে 
ডাকাতরা হা হা করে হাসছে। অদ্ভুত ধরনের নৃত্য করছে ঠিক যেমনটা মানুষ খেকো বন্যমানুষরা করে । এইসব দেখে শাহিনা অনেক ভয় পাচ্ছে। 
যদিও সে আল্লাহ কে বিশ্বাস করে না তাও এইসময় কেন জানি এমনিতে আলাহর নাম মুখে এসে যাচ্ছে । এদিকে পুলিশ অনেক খোজাখুজি করছে 
কিন্ত শাহিনাকে পাচ্ছে না। তারা বিভিন্ন গ্রাম ট্রাম খুজে বেড়াচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিচ্ছু হচ্ছে না। ঠিক তখনই এক অফিসারের সে জঙ্গলের কথা 
মনে পড়ল । সে বলল সে জঙ্গলে খুজলে পাওয়া যেতে পারে । সবাই সেদিকেই মুভ করল £তারপর অনেক খেতে করে অনেক গভীর জঙ্গলে তাকে বাধা 
অবস্থায় পেল। এতে পুলিশদেরও লাভ হলো কারন তারা দাগী আসামীদেরকেও পাকড়াও করতে পেরেছে। তারা ডাকাতদের গ্রেপ্তার করে শাহিনাকে মুক্ত 
করল। শাহিনা কড়জোড়ে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাল । তারপর শাহিনাকে রাত ১টার সময় তাদের বাড়িতে পৌছে দিল পুলিশ বাহিনীরা । আর ডাকাত 
দলের উপর যে কি হয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ, পুলিশের দল, আর তারাই জানে । শাহিনা রাত ১টায় বাড়িতে আসে । এসে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে নিজের ঘরের 
দরজা বন্ধ করে বসে থাকে । তার কিচ্ছু ভাল লাগছে না। কিছুক্ষন পর শাহিনার দাদা আসলো এবং বলল একা একা কেন এতদূর 

গেছিস। কেউ একা একা এতদূর যায়। তাও আবার সেই কুখ্যাত জঙ্গলে । শাহিনা সত্যি অনেক ভয় পেয়েছিল । শাহিনা তাও আগের মতোই চুপ করে 
রয়েছে। একটু হাসছেও না। পরে দাদা খাবার আনালো আর বলল খেয়ে নে দাদাভাই । আর ভয়ে থাকিস না কিছু তো হয়নি আর ওদের তো শাস্তি 
হয়েছে। তাও যখন কাজ হচ্ছে না তখন দাদা স্বরনাকে ডেকে আনলো । স্বরনা অনেক চেষ্টা করলো । কিন্তু সেও ব্যর্থ হলো । কিন্তু শাহিনা তাকে আশ্বাস 
দিল যে কিছুক্ষনের মধ্যে খেয়ে নিবে । আর সকাল সকাল স্বরনা কে নিয়ে ঘুরতে বের হবে । স্বরনা এইটা শুনে খুশি লাফিয়ে লাফিয়ে শাহিনার বুম থেকে 
চলে গেল । শাহিনা কিছুক্ষন পর স্বাভাবিক হলো আর খেয়ে দেয়ে শুতে গেল। সে আজকে খুব ক্লান্ত ছিল তাই বিছানায় শুতে শুতে ঘুমে তলিয়ে গেলো । 
স্বরনা তার দাদা কে কালকের কথা জানালে সে এক বাক্যে না করে দিলেন । কিন্তু স্বরনা তাকে বিভিন্ন ভাবে ইমোশনালী ব্ল্যাকমেইল করে রাজি করিয়ে 
নেয়। স্বরনা তার দাদা কে বলেছে যে শাহিনা আপা প্রথমবার আমাদের গ্রামে আসছে । আর তুমি তাকে বাড়ি থেকে বের হতে দেবে না। তাহলে তো 
শাহিনা আপা ভবিষ্যতে আর আমাদের গ্রামে আসবে না। এই কথা শুনে দাদা ইমোশনাল হয়ে রাজি হয়ে যায় । স্বরনাও হ্যাঁ বোধক সম্মতি শুনে হাসি মুখে 
তার নিজের ঘরে বাতি বন্ধ করে শুতে গেল। সেও গভীর ঘুমে তলিয়ে পড়ল। আর এদিকে শাহিনার দাদার সারারাত ঘুম হওনি এইভেবে যে 

মেয়েটার সাথে কিরকম রোমাঞ্চকর-বিব্তকর একটা ঘটনা ঘটে গেল। এই ভেবে ভেবে তার রাত কেটে গেল । শাহিনা এক ঘুমে রাত কাবার করে সকাল 
৯টায় উঠলো । উঠে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে দেখে স্বরনা আর দাদা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। একসাথে নাস্তার পর্ব শেষ করে বের হবে । দাদা আজকে যাবে 
না। কারন সে এখনো আগেরকার কালের কিছু নিয়মনীতি মেনে চলে । সে এইদিন ঘর থেকে বের হয়না । কিন্তু সে শাহিনার আর স্বরনাকে একা ছাড়তে 
রাজি নয়। যদি আবার কোনো বিপদ ঘটে । তাই দাদা তাদের প্রটোকলের ব্যবস্থা করে দিলেন । এতে শাহিনার দাদা অস্বস্তি অনেকটা কমলো । 

শাহিনা আর স্বরনা ঘুরে বেরাচ্ছে আর তাদের পিছন পিছন ৫জন লোক পাহাড়া দিচ্ছে। আজকে স্বরনার পরীক্ষা শেষ আর শাহিনার আজকেই এই গ্রামে 
শেষদিন । সে আজকে থাকবে, ঘুরবে আর কালকে সকাল ১০টায় গ্রাম থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে । আর শাহিনা আর স্বরনা ঘুরছে। স্বরনা, শাহিনাকে 
বিভিন্ন ইতিহাস কাহিনি বলছে। বিভিন্ন গাছ সম্পর্কে ধারনা দিচ্ছে। তারা অনেক ঘুরাঘুরি করে দুপুর ১২টায় বাড়ি ফিরে আসে । তারপর দুপুরে খাওয়া 
দাওয়ার পর্ব শেষ করে রেষ্ট নিয়ে বিকেল ৪টায় আবার ঘুরতে বের হয়। তারা বিকেলের বেশি ঘুরে নি। তারা সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে । 
সন্ধ্যার নাস্তা শেষ করে বিশ্রাম নিয়ে শাহিনা তার দাদা ও স্বরনার সাথে গতে মেতে উঠে। কিন্তু কালকে চলে যাবে এরকম কথা বললে শাহিনার দাদার 
চোখে জল এসে পড়ে । রাত ১০টায় খাবার খেয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রুমে চলে যায়। শাহিনার আজ ভাল লাগছে না। তাই সে দরজা বন্ধ করে শুয়ে 
পড়ে । তারপর সে ঘুমানোর প্রস্ততি নেয় । সে নিজের অজান্তেই গভীর সুন্দর একটা ঘুমে তলিয়ে পড়ল। শাহিনার তার গ্রামের বাড়িতে আজ বাকি রয়েছে 
শেষ কিছু সময় । তার আজকেও মন মেজাজ ভালো নেই। খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে এই ৩ দিনে গ্রামটা অনেক আপন হয়ে গেছে। সে চায় না এই 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হতে । 


পরের দিন সকাল সকাল উঠে ফ্রেশ হয়ে কিচ্ছুক্ষণ মোবাইল ফোন টিপে সকালের নাস্তা সারতে গেলো । যেয়ে দেখে তার 
দাদা আজ অনেক আয়োজন করেছেন । শাহিনা অবাক হলো দেখে সকালের নাস্তায় কেউ এতো খাবারের আয়োজন করে । 
যাই হোক সে খেতে বসে পড়লো । শাহিনা ও তার দাদা একসাথে নাস্তা খাওয়া শুরু করলো । তারা আজ কোনো কথা বলতে 
পারলো না। কিছুক্ষন পর শাহিনা খেয়াল করল যে তার দাদা কিচ্ছু খাচ্ছে না বরং নিঃশব্দে কান্না করচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে 
শাহিনারও বুকটা ফেটে আসছে। শাহিনার দাদা আজকে বিশাল আয়োজন করলেও কিচ্ছু খেতে পারল না দুজনের কেউই । শাহিনা 
আর নিজেকে আটকাতে পারল না তাই সে খাবার টেবিল থেকে প্রায় দৌড়ে চলে এলো । এসে রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল দরজা 
বন্ধ করে সে ঘরের এক কোণে বসে বসে ডুকরে কেঁদে উঠলো । কিছুক্ষন কেঁদে কেটে স্বাভাবিক হয়ে লাগেজ টাগেজ গুছিয়ে বের হলো । 
শাহিনার গাড়ি বিকাল ৪টায়। সে এখান থেকে দুপুর ২টায় বের হবে । ১২টায় খাওয়া দাওয়া শেষ করে শেষ বারের মতো কিছুক্ষনের জন্য 
বের হলো । হান্কা পাতলা ঘুরে দুপুর ১ টায় বাড়িতে ফিরে আসে । ১টায় বাড়িতে এসে গোসল শেষে দাদার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেল এবং 
তারা দুজনেই কেঁদে উঠে। পরে স্বাভাবিক হয়ে ভিতর বাড়ি থেকে বের হয়ে আসে । তারা ভ্যানে করে নৌকা ঘাটে পৌছায় । 


নৌকা ঘাটে গিয়ে শাহিনা ও দাদা দুজনেই অবাক । পুরা গ্রামের লোকজন এসেছে তাকে বিদায় জানাতে । এ দেখে শাহিনা আবারও কেঁদে উঠে। 
ও ভাবছে যে, ওর মতো এতো কঠিন মানুষ কেনো এতো সহজেই ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে। শাহিনা কান্না থামাতেই পারছে না। পরে কোনোমতে 
কান্না থামিয়ে সবাইকে হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে নৌকাতে উঠে পড়ল । তারপর নৌকা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল । 


সবার কাছ থেকে শাহিনা কান্না মুখে বিদায় নিয়ে নৌকায় উঠে পড়ল । তারপর নৌকা আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল । তারপর পুরো গ্রামবাসী এক 
অদৃশ্য বিয়োগব্যাথা অনুভব করে । কেনো করে জানে না। 

এদিকে শাহিনাও নৌকায় উঠে তাদের চেয়ে তার চোখ ছলছল করছিল । সে জানে না কেনো এমন হচ্ছে । কেনো গ্রাম ছেড়ে যেতে এতো কষ্ট 
হচ্ছে । সে তো কখনো গ্রাম পছন্দ করত না। তবে কেনো এই গ্রাম ছেড়ে যেতে তার এতো কষ্ট অনুভব হচ্ছে। সে তো ছিল এক অর্ধেক যান্ত্রিক 
অর্ধেক মানুষ । 

তার তো এতো ইমোশন ছিলো না প্রকৃতির জন্য । তবে কিসের প্রভাবে সে পরিবর্তন হয়ে গেল । তবে কেনো মনের মধ্যে অন্যরকম ফিলিংস 
আসছে। ২ ঘন্টা নৌকা ভ্রমণের পর গ্রামের অপর ঘাটে পৌছায় । 

সেখান থেকে তার বাবা তার জন্য প্রাইভেট গাড়ি রেখে দিয়েছে। এখন বিকেল ৩টা ৩০ বাজে। শাহিনা ঘাটে নেমে মালপত্র গাড়িতে রেখে এক 
রৌষ্্ররেন্টে হালকা কিছু খাওয়া দাওয়া করে ৪টায় গাড়িতে উঠে রওনা দেয় ঢাকার উদ্দেশ্য । 

গাড়িতে তার গ্রাম থেকে ঢাকা যেতে ৮ ঘন্টা লাগে । শাহিনা বিকাল ৪ টায় রওনা দিয়ে তার যেতে যেতে রাত ১২টা বেজে যায়। সে রাত 
১২টায় ঢাকায় নিজের বাড়িতে পৌছে ফ্রেশ হয়ে রাতের খাবার খেয়ে তার শুতে শুতে রাত ২টা বেজে যায়। আজকে শাহিনা বিছানায় যেতে না 
যেতে ঘুমিয়ে গেছে। কারন এতো লম্বা জার্নি করে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে আছে। সে গভীর ঘুমে তলিয়ে পরেছে। পরদিন সকালেও তার ঘুম ভাঙ্গে 
নি। শাহিনার ঘুম থেকে উঠতে উঠতে দুপুর হয়ে গেছে । শাহিনা দুপুরে বাবা মার সাথে খাচ্ছে আর গ্রামের গল্প করছে। দুপুরের খাওয়া শেষ 
করে সে তার মেইল চেক করে দেখলো তার এফসিপিএস এর সব তৈরি । শাহিনার পাসপোর্ট এসে যাবে ইদিনের মধ্যে । সে আজকের দিনটা 
বিশ্রাম করে কালকে থেকে তার লাগেজ ঘুছানোর কাজ শুরু করবে । আগেই আগেই করতে চায় কারন পরে তারাতারি করতে গেলে অনেক কিছু 
হারিয়ে যায় বা খুজে পাওয়া যায় না। তার লাগেজ টাগেজ গোছানো শেষ আর শাহিনার পাসপোর্ট ও এসে গেছে। ২ পর তার ফ্লাইট । যাই 
হোক গোছ গাছ করতে করতে কিছু তৈজসপত্র কিনতে কিনতে শাহিনার ফ্লাইটের দিন এসে গেছে। সে সময়মতো পৌঁছে যা যা রেস্পন্সিবিলিটি 
আছে তা শেষ করে বাবা মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানে উঠে পড়ে। 


এয়ারপোর্টের নানান কাজকর্ম শেষ করে বাবা মাকে শেষবারের মতো বিদায় জানিয়ে বিমানে উঠে পরে । কিচ্ছুক্ষণের মধ্যে বিমান আকাশে ডানা 
মেলে উড়বে । শাহিনা যাবে এফসিপিএস করতে নেপাল এর এক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে । সেখানে সে ৫ বছর এর কোর্সে এফসিপিএস 
এ ভর্তি হয়েছে। বিমান চলতে শুরু করেছে । রানওয়ে তে চলছে । আর কিছুক্ষনের মধ্যে উড়ে যাবে । বিমান রান করতে করতে উপরে উঠা শুরু 
করছে। শাহিনা জন্মভূমির জন্য মন কেমন কেমন করছে। শাহিনা ভাবছে কেনো হঠাৎ তার বাংলাদেশের প্রতি দুর্বলতা হলো । তার প্রায় কান্না 
এসে যাচ্ছে। হঠাৎ সে কেদেই ফেলল । তখন তার পাশের যাত্রী তাকে সান্তুনা দেয় এবং বলে জন্মভূমিতে থাকলে তার দাম বোঝা যায় না কিন্তু 
যখন আপনি আপনার জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাবেন তখন ঠিকই বুঝবেন এর দাম আসলে কতো বড় আমাদের জীবনে । শাহিনার আজ অনেক কথা 
মনে পড়ছে বিশেষ করে তার গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য । 


যাই হোক, সে প্রায় অনেকক্ষনের যাত্রা শেষ করে নেপাল পৌছাল। সেখানে পৌছে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। 
তারপর এয়ারপোর্টের আবার ফর্মালিটিস কমপ্লিট করে বাইরে এসে দেখে তার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডরমিটরি 
পরিষদ থেকে কিছু লোক তাকে নিতে এসেছে। 


এলো। শাহিনা আজকে অনেক ক্রান্ত হওয়ায় সে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে গেল । কাল থেকে তার কোর্স শুরু হবে । পরদিন 
তার ক্লাসে উপস্থিত হলো । প্রথম দিনে তাদের সম্মানিত শিক্ষক পরিচয় পর্ব শেষ করল। তারপর দিন থেকে তাদের আসল ক্লাস শুরু 
হলো । শাহিনার প্রথম একবছর কাটতে অনেক কষ্ট হয়েছে । তবে পরে থেকে এতোটা কষ্ট লাগে তার অনেক বন্ধু হয়েছে। 

পরে তাদের ব্যস্ততায় দিন চলছে। 


৫ বছর পরঃ 

দেখতে দেখতে ৫টি বছর কেটে গেল । শাহিনা এফসিপিএস কোর্সে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করে । শাহিনা চাইলে 
সেখানেই সেটেল হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তাকে তার দেশপ্রেম মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সে কিছুদিন তার ভিনদেশি বন্ধুদের সাথে ঘুরাঘুরি 
করে দেশে ফিরে এলো । দেশে ফিরে সে আবার কিসের টানে যেন গ্রামে চলে গেল । কিছুদিন থেকে ঢাকা চলে এলো । শাহিনা ঢাকাতে অনেক 
বড় হাসপাতালে চাকরি পেয়েছে । শাহিনা এখন দেশের ১০জন বিখ্যাত ডাক্তারদের মধ্যে ১জন। তার খ্যাতি এখন বিশ্বজুড়ে । শাহিনা ২-৩ বছরের 
মধ্যে কিছু আয় করে তার গ্রামে একটি বিনামূল্যের হাসপাতাল স্থাপন করল । এতে গ্রামবাসী অনেক খুশি হলো । শাহিনা ঢাকা এসে আপন মনে কাজ 
করে যাচ্ছে । মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয় । শাহিনা গ্রামের সৌন্দয্ ও মানুষের সরলতা দেখে তার শেষ অভিব্যক্তি হলো যে, 
শহরের মানুষজন রঙিন চশমা পড়ে জগৎ টা দেখে । তারা কোনোদিন এসব উপভোগ করতে পারবে না। 

এমন কি শাহিনা গ্রামে না গেলে বুঝতো না যে সে এতোদিন রঙিন চশমা পড়েছিল । গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দয্য না দেখলে শাহিনার জীবন অপূর্ণ 
থেকে যেত। 


নবম শ্রেণি 


২২৭ 


////1% 


তাইপোষ্লা্চ 


10) 


৮ 


জন্ম-মৃত্ু-বিয়ে এ তিনটি অনুষঙ্গ নিয়েই মানুষের জীবন আবর্তিত প্রথম দুটো অবধারিত 
হলেও শেষোক্তটি ছাড়াও জীবন চলে । তবু বিয়ে বিষয়টি নিয়ে মানুষের আশ্রহ আনন্দ উচ্ছাসের 
কোন কমতি নেই। লৌকিক, সামাজিক, ধর্মীয় সকল উৎসবকে ছাড়িয়ে এটি আবহমান কাল 
থেকেই অত্যন্ত লোকপ্রিয় একটি উৎসব । দেশ-কাল-পাত্র,অঞ্চল-ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠি-শ্রেণি 
ভেদে এর আবেদন অত্যন্ত মোহনীয়। আবহমান বাংলার বাঙালি সংস্কৃতির কালজয়ী উৎসব 
বিয়ে। এই বিয়েকে কেন্দ্র করে বাঙালির নানাবিধ কর্মযজ্ঞ আমাদের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ, 
দান করেছে এক অনন্য উচ্চতা । আমাদের সমাজে বিয়ের প্রতিটা পর্বে পর্বে, পরতে পরতে 
নানা প্রকার বর্ণিল আয়োজন বাঙালির উৎসব ও আড়ম্বরের বেসাতিরই জানান দেয়। বিয়ের 
সাজ-পোশাক, খাবারদাবার, গীত-সংগীত, বিয়ে কেন্দ্রিক নানা রকমের প্রবাদ প্রবচন, ধাঁধা, 
খেলাধুলা, আচার অনুষ্ঠান, অভিনয়, পিঠা-পুলি, চিত্রকর্ম, আজ আমাদের সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য । 
বিয়ে এমন একটি পার্বণ যাতে আবালবৃদ্ধ বনিতা কারো কোন অরুচি নেই। সবাই একে 
সমানভাবে পছন্দ করে । তাই আবহমান কাল থেকেই বিয়ের আকর্ষণ বাঙালি সমাজে সবচেয়ে 
আবেদনময় । আমার জীবনে বেশ কবার বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। 
আমার একমাত্র বড়বোনের বিয়ের স্মৃতি আমাকে নস্টালজিক করে তোলে । শিশুকালে কোমল 
মনে যে দৃশ্যের ছাপ পড়ে, তা যদি ভাল লাগার হয়, চিরকালই সর্বাধিক আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। 
বুবুর বিয়ে তাই আমার কাছে অনেক কারণে, অনেক দিক থেকে স্মরণীয় ৷ আমরা গ্রামের মানুষ, 
গ্রামের বাড়িতে, গ্রাম্য পরিবেশে ও গ্রাম্য আচার আনুষ্ঠানিকতায় আমার বুবুর বিয়ে হয়েছিল । 
আমার বয়স তখন ৮/৯ বছর হবে । আমি তখন প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি | বিয়ের মানে 
কী তার কিছুই তখনো বুঝি না। 

সদ্য স্বাধীন একটা দেশ। অনেক কষ্টেসৃষ্টে আমাদের বাড়িটা আবার মনুষ্য বসবাসের যোগ্য 
হল। চারিদিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের ক্ষত। রাস্তাঘাট তখনো পুরোপুরিভাবে চলাচলের যোগ্য হয়ে 
উঠেনি । সারা এলাকাজুড়ে পোতা আছে মাইন আর গ্রেনেড । প্রতিদিন কোনো না কোনো এলাকা 
থেকে মাইন অথবা গ্রেনেড বিস্ফোরণে হতাহতের খবর আসে । 


এ যেন, নিত্যকার বিষয়, অতি সাধারণ 

ঘটনা । মানুষের ঘরে ঘরে শুধু অভাব আর অভাব । 
পেটে খাবার নেই পরনে কাপড় নেই, অসুখ বিসুখে জর্জরিত, 
দুর্বিষহ জীবন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দলবেধে বাংকারে বাংকারে 
ঘুরে আর গুলির খোসা কুড়ায়। মটরসেল পড়ে গর্ত হওয়া গর্তের মাটি সরিয়ে মটর 
সেলের মাথা কুড়ায়। কারণ এগুলো তামা বা পিতলের তৈরি ছিল । বাড়ি বাড়ি এসে এক 
শ্রেণির লোক এগুলো সের দরে নামমাত্র দামে কিনে নিতো । সামান্য অর্থ লাভের আশায় এই 
অবোধ শিশুরা জীবন বাজি রেখে এসব কুড়াত। তাজা রকেটলাধ্ার এর মাথা খোলার জন্য 
বেশ কজন সদস্য নিহত হয়ে ছিল। আবার বাংকার থেকে তাজা গুলি কুড়িয়ে এনে খড়ের 
আগুনে পুড়িয়ে অনেকেই আতসবাজির সাধ মিটিয়েছে। যেন জীবন নিয়ে মৃতুর হোলি 
খেলা । ভয়-ডর বলতে কিছুই ছিল না। সব যেন অতি সাধারণ ঘটনা মাত্র । 
স্কুলে গেলে এক প্রকার সুস্বাদু ছাতু পাওয়া যায়। সকল শিশু মিলে দল 
বেঁধে খাটিংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাই । বেশ মজাদার ছাতু খেতে 
দেয়, সবাই মিলে মজা করে খাই। 
বিকেলবেলা ঈদগাহ মাঠে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলি। একদল পাকিস্তানি-পাঞ্জাবি 
আরেক দল বাঙালি মুক্তিবাহিনী । কদলীবৃক্ষের ডগা দিয়ে বানানো বন্দুক 
দিয়ে যুদ্ধ । যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর জয় হয় প্রতিবারই । এ সময় আমাদের শিশু রি 
মনে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, বাঙালি বীরের জাতি, তারা কখনো হারে পল 
না, হারতে জানে না। তাই প্রতিবারের যুদ্ধেই মুক্তিবাহিনীর জয় হত। ১. বার 
মুক্তিবাহিনী, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের যেমন অহংকার ছিল, বব 
গর্ব ছিল তেমন আমাদের মনে অনেক দুষ্টক্ষতও ছিল। কারণ এ মুক্তিযুদ্ধে. নও ৭. 


আমাদের বেশ কজন খেলার সাথী তাদের বাবা আবার কেউ কেউ নিকট "" 


আতীয় হারিয়েছিল। যেমন জয়নাল তার বাবাকে হারিয়েছে। জয়নালের বাবা কাজী আব্দুর 
রহমান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ । তিনি আমার ফুফাতো বোনের স্বামী । কুদ্দুস ও মকসুদ তাদের পিতা 
সওদাগর আলীকে হারিয়েছে । খেলু তার বাবা চান মিয়াঁকে হারিয়েছে । সুফিয়া তার বাবা তালেব 
আলীকে হারিয়েছে । জিল্লুর রহমান ও আজিজ তাদের বড়ভাই ইয়াকুব আলীকে হারিয়েছে। 


দেশমাতৃকার জন্য তাদের এই আতদান 
কত বড় মহৎ কাজ ছিল, তখন বালক মনে তা বুঝে উঠতে 
পারিনি। একটা পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম মানুষের অকাল মৃত্যু যে 
কত বড় ক্ষতি, তা কেবল ভুক্তভোগী ব্যক্তি মাত্রই জানে । এমন কত সচ্ছল পরিবারের যে 
ছন্দপতন হয়েছে, তার হিসাবই বা কে রাখে । স্বজন হারানোর এমনি হাজার ক্ষত নিয়েও আমরা 
হাসি খেলায় নিজেদের মত্ত রেখে ছিলাম । মাইন আর গ্রেনেড বিস্ফোরণে কতজন যে মারা গেছে, 
পঙ্গুত্ বরণ করেছে তারও হিসাব নেই। 

আমাদের গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই ছিল হতদরিদ্র । তাই দারিদ্রের কশাঘাত ও যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া 
যে কতটা ভয়াবহ ছিল, তা তারা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিল । যুদ্ধোত্তর একটি দেশ, 
ভিনদেশ প্রত্যাগত, অনাহার অর্ধাহার আর অর্ধবসনে রোগাক্রিষ্ট হাড্ডিসাড় মানুষ, যেন জীবন্ত 
কঙ্কাল। বাড়ি আছে, থাকার মত ঘর নাই, জমি আছে জমিতে ফসল নাই । চিরচেনা জমি জিরাত 
জঙ্গল, সকলি অচেনা, যেন এক অলিখিত অজানা আদেশে বেদখল হয়ে আছে । মাইন আতংকে 
জমিতে চাষ আবাদ করতে যাওয়া যায় না । ঘরে লাঙ্গল, জোয়াল, হালের বলদ কিছুই নাই । তখন 
ধনী গরিবের মাঝে তেমন পার্থক্যও ছিল না। দুনা-দুন জমির মালিক আর ভূমিহীনের মাঝে জীবন 
যাত্রার পার্থক্য ছিল সামান্যই । গরিব মানুষ থেকে তথাকথিত মধ্যবিত্তরা ছিল বিপন্ন । পেটে ভাত 
নাই, কিন্ত মুখ খুলে কাউকে বলতে পারছে না । আবার অনন্যোপায় হয়ে অন্যের বাড়িতে কাজেও 
যেতে পারছেনা । কত সামর্থবান পরিবারের মানুষকে যে অনাহারে অর্ধাহারে, ছিন্ন বস্ত্রে দিন 
কাটাতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। 

আমার মেঝভাই তখন কুমড়ি পাতার ব্যবসা করত। সকাল বেলায় এলাকার লোকজন 
নস্টার গাড়িতে (ট্রেন) করে ইটাখোলা, নয়াপাড়া, তেলিয়াপাড়ার বনে যেত আর সেখান 
থেকে কুঁমড়িপাতা সংগ্রহ করে বস্তায় ভরে নিয়ে সন্ধ্যার গাড়িতে ট্রেন) করে বাড়িতে 
আসত । সেই পাতা বড় হাড়িতে পানি দিয়ে সিদ্ধ করে রোদে শুকিয়ে ছোট ছোট বান্ডিল 
বানিয়ে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসত । আমার ভাই এ পাতার বান্ডিল কিনে বড় বড় বান্ডিল 
ফ্যাক্টরীতে পাঠাতো। 


এই পাতা দিয়ে বিড়ি তৈরি হত । এঁ সময় 
পাতার বিড়ি যথেষ্ট লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই শিল্পকে 
ঘিরে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল । মেঝ ভাইয়ের পাতার ব্যবসা 
আর আব্বার সারের ব্যবসার কারণে আমাদের বেশ ভালই চলে যাচ্ছিল । অভাব আমাদের 
ততটা স্পর্শ করতে পারেনি । তবু আমাদের পরিবারে কারো মনে আনন্দ ছিল না। আমার মা 
সবসময় বিষন্ন বদনে থাকতেন আর নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিতেন । কারণ আমার বড়ভাই তখনো 
পাকিস্তানে বন্দী ছিলেন। তিনি পাকিস্তান আর্মির ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের একজন সদস্য ছিলেন । 
আমরা জানতাম না বড় ভাই জনাব হুমায়ুন কবির বেঁচে আছেন কিনা । আর বেঁচে থাকলেও কেমন 
আছেন। আদৌ দেশে ফিরে আসতে পারবেন কি না। 

(চলবে) 


উফ! 

আর কত দেরি? 
তোমার সাথে দেখা করতে কি মা আমার আরও অপেক্ষা করতে হবে? সব দায়িতু শেষে আজ 
সেনাপ্রধান নিজে আমাকে তোমার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, তাহলে...? বেনু জানিস তুই 

অনেক ভাগ্যবান । আমরা দু'জনে ১৪ বছর একসাথে কাটিয়েছি। একসাথে খেলেছি, স্কুল কলেজ সবসময় 
একসাথে ছিলাম । তারপর তুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তোর স্বপ্ন পূরণে, আর আমি আমদের গৌরব রক্ষায় 
বাংলাদেশের ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ওয়ারী থানায় কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত । 


তুই স্যারদের থেকে ভালোবাসা, বন্ধুদের সাথে আনন্দ, সব বড় বড় ডিগ্রি পেয়েছিস আর আমি কঠোর পরিশ্রম, 
সময়নিষ্ঠা, কর্তব্য আর কিছু কঠোর উক্তি পেয়েছি । অবশেষে তুই সর্বোত্তম চাকরিটি পেয়েছিস আর আমি দেশ 
রক্ষার দায়িত আর অক্লান্ত পরিশ্রম । তোর মা তোর সফলতার জন্য প্রার্থনা করেছে আর আমার মা আমার বেঁচে থ 
কার জন্য । তুই শহরের জীবনযাত্রা ছেড়ে গ্রামে যেতে চাসনি আর আমি যেখানে থাকি না কেন মনের গহীনে থাকা 
গ্রামের প্রতি ভালোবাসা ভুলতেই পারি না। তাইতো ফিরে যাওয়ার এতো আকুলতা..... 


এতক্ষণে পৌঁছলাম ৷ আমার মা কোথায়? এত লোকজন কেনো? এরা বুঝি মায়ের সেই ছেলেকে দেখতে এসেছে? 
যে নিজে নিজেই হেরে গেছে । দেখো আমিই সে..চিনতে পারছো না? আমিতো জসিম উদ্দিন। করোনা ভাইরাসে 
আক্রান্ত হওয়া সেই 

পুলিশ সদস্য । দেখলি তো বেনু । আজও তুই জিতে গেলি । তুই আমার মাকে জড়িয়ে ধরে সান্তনা দিচ্ছিস । আর 
আমি...!! 

কাফনে জড়ানো রোল মডেল হয়ে শুয়ে আছি। কিন্ত আমি আমার সকল দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছি । আমি 
অকৃতজ্ঞ নই। 


আজ আমি আমার একমাত্র ভালোবাসার প্রমাণ স্বরূপে অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিসমাপ্তি ঘটালাম । আর অন্য মাকে তোর 
জন্য রেখে গেলাম । 

জাহানারা আবেদিন পুষ্প 

কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট স্যাপার কলেজ 


একাদশ শ্রেণি 


আবার কবে? 


কতদিন হয়েগেছে বন্ধুদের সাথে খেলতে গিয়ে শার্ট ছেড়া হয়নি । রাস্তার পাশে দাড়িয়ে উন্মুক্ত 
ফুচকা খাওয়া হয়নি । পরিচিত সেই চা-ওয়ালা মামার হাতে বানানো কড়া লিগার চা আর চা-শেষে 
ওখান থেকে সিগারেট ধরিয়ে টানা হয়নি । ক্রিকেট ব্যাট-টাতে উইপোকা বাসা বেধেছে। ২৫০টাকায় 
শখ করে বানানো রিয়াল মাদ্রিদ এর জার্সি টাতেও ইদুরের লোভ সরেনি। দিব্যি সাবার করে নিয়েছে 
অনেকটা অংশ । বইগুলোর উপরে বৃষ্টির পানি পরে ছ্যাঁত ছ্যাঁতে হয়েগেছে । তাতে ব্যাঙের ছাতা গজানো শুরু 
করেছে। বারান্দায় বসে এই সব দেখছে আর ভাবছে প্রাণনাথ। প্রথমদিকে তার এতোটা খারাপ লাগেনি । হয়ত 

তা দিদিমার কারণেই । সারাক্ষণ কত কথা, কত গাল খেয়েছে দিদিমার মুখে । আজ দিদিমাও নেই পাশে । গত 
শনিবার সে দিদিমাকে হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল । আর আসেনি । মা-বাবা সেই কবেই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। 
তাই এত বিলাপ করত দিদিমা । বলত, লাটসাহেবের বেটা বেটি নিজেরা উদ্ধার হয়েছে মরে আর আমার গাড়ে ভূত 
চাপিয়ে দিয়েছে । আজ সেও উদ্ধার হয়ে গেছে। হঠাৎ চৌকাঠের পাশে পড়ে থাকা কলেজ শার্ট টার দিকে নজর 
যাই তার । কতদিন পড়া হয়নি সেটা । কতদিন হয়ে গেছে কলেজের খয়েরি দেয়ালটাতে হাত বুলাতে বুলাতে নীল 
গেইট টা দিয়ে ঢোকা হয়নি । চারতলার ৭৪৪৭ নম্বর রুমের জানালার পাশের লাস্ট বেঞ্চ টাই বসে ব্যস্ত শহর দেখা 
হয়নি। কতদিন পড়া না পাড়াই স্যারের বকা খাইনি । আজগুবি কাজের জন্য সবার সামনে অপদস্ত হয়নি। এবার 
সে মুচকি হাসে । হয়তো অপদস্ত হওয়ার কারণটা ভেবেই হাসে । পরক্ষণই মনে পরে কলেজের দারোয়ান সুকান্ত 
মামার কথা । বুড়া খুবই আদর করত প্রাণনাথকে । 'মামা, খেতে আসুন ।' বুয়া ডাক দিয়েছে খাবার খাওয়ার জন্য । 
কবে যে সকাল পেরিয়ে বিকাল হয়ে গেছে সে খেয়াল ই করে নাই । খাবার টেবিলে বসে খাবার দেখে তার আবার 
মনে পরে যাই তার গত জন্মদিনের কথা । সেদিন সবাইকে দাওয়াত দিয়ে কি মজাটাই না করে ছিল । কত ধস্তাধস্তি 
করেছে। ৭জনের জন্য ১৪টা ডিম ভুনা করেও মুন্না সেদিন খেতে পারেনি । একাই চার-চারটা খেয়ে নিয়েছিল 
তামিম । কতদিন হল সবার সাথে দেখা হয়নি তার । মাঝে মাঝে এক একজন আসে আড্ডা দিতে । তবে তা যেন 
খেই হারিয়ে ফেলেছে । 

সেদিন কবিতার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল সে । মেয়েটার রাঙ্গা মুখ মাক্কে ঢাকা ছিল, চোখে ছিল সেইফটি 
গগলস । আবেগে হাত ধরেছিল সে । তবে তাতে যেন তার ইন্দ্রে সারা জাগে নাই। হাতের হ্যান্ড গাভস গুলা বাধা 
দেয়। 

গতকালকে হঠাৎ মোবাইলের ব্যাটারি টা মুক্তি লাভ করেছে। মোবাইলটার প্রতি অনেক অত্যাচার হচ্ছিলো । তাই 
হয়ত অত্যাচারিতের ডাক সৃষ্টিকর্তা শুনেছে। ধপ করে ফুটে যায়। এখন, সে অলস সময় কাটাই আর অতীতস্থৃতি 
মনে করে চিত্তদাহ করে আর প্রার্থনা করে যে,"হে সৃষ্টিকর্তা, তুমি এই মহামারি উঠিয়ে নাও । 

আমাকে মুক্তি দাও। কৃত্রিম ভেড়াজালে আবদ্ধ প্রিয় মানুষগুলোর অকৃত্রিম হাসিমুখগ্ুলো দেখতে দাও ।" 


মুনতাছির আহমেদ 
বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা 
একাদশ শ্রেণি 
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ভয় 


অনুভূতি এক অদ্ভুত জিনিস আর এই অদ্ভুতুড়ে অনুভূতির রয়েছে অনেকগুলো শাখা । যেমন- 
ঘৃণা, ভালোবাসা, শৃণ্যতা, পূর্ণতা, দুর্বলতা ইত্যাদি । আরো একটা গুরুত্ৃপূর্ণ শাখা আছে ভয় । ভয়? এটা আসলে কি! 

কারো কাছে এটা শুধুই একটা শব্দ আবার কারো কাছে এটার একটা অর্থ আছে; আছে কোনো কিছু? ভয় কি তা নিয়ে 

লিখতে গেলে একটা বিজ্ঞাপনের ডায়ালগের কথা খুব মনে পরে, সম্ভবত মাউন্টেন ডিউয়ের; আর তা হলো 'ভয়ের আগে 
জয়! কিন্ত ভয় কে জয় করা আমার পক্ষে সম্ভব না! শুনতে হাসি পাচ্ছে সবার তাই না? তবে এটাই সত্যি । করোনার এই 
ক্রান্তিকালে সবাই আছে তার ভয়ে, কখন কী হয় না হয়! তবে আমি আছি 'ভয়ের খোঁজে ভয়ে ।' সবাই বলে ও-মা এটা আবার 
কোন ভয় যার নাই কোনো হয়-টয়! আর আমি বলে এটাই সত্য, গল্পটা সত্যি তাই প্রতিযোগিতার খাতিরে নয়, নয় একজন 
প্রতিদবন্বীর রুপে; আমার লেখা পড়ে হন যদি একটু দুঃখী এতেই আমি সুখী । 


দিনের আলো আমার ফোটে নতুন ভয় নিয়ে । দিনটা কিভাবে অতিক্রম করবো? কে আমায় সঙ্গ দিবে? আমি কি একা? কার কাছে আমায় 
যেতে হবে? কার হাতটা না থাকলে আমি অসহায়? কি আমাকে ফেস করতে হবে? চাকরিটা কি পাবো? কি ভাবে পাবো? পড়াশোনায়তো 
নাইরে মন! মনটা কি চায়.... কি করতে চায়.... সেটাও জানা নেই আমার! 


দিন গিয়ে রাত আসে কিছুটা প্রশান্তি নিয়ে (রাতে মনে হয় এটা করবো সেটা করবো, আরও কত কি করবো ।তখন মনে হয় এখনই সব কিছু 
শেষ (কাজ) করে ফেলবো । ঘুমাতে যাই, মনে হয় এই ঘুম যেন শেষ না হয়, অনন্তকাল যেন এভাবে কাটিয়ে দিতে পারি ।এই ভেবে ঘুম শুরু 
আর শেষও হয় সকালে । শুরু হয় নতুন দিনের নতুন অভিযান, যার নাম ভয়, একটু সংশোধন 'ভয়ের অভিযান" 

এবারের অভিযান শুরু হচ্ছে... এখন-এটা করলে মানুষ কি বলবে? এটা করলে সে আমাকে কি করবে? আমার তাকে ভালো লাগে তাই তাকে 
নকল করতে হবে কী? কাজটা হচ্ছে তার মতো, হোক সেটা আমার কাজ, তবে হতে হবে তার মতো! ক্ষতি করছে সে আমার কিন্ত তার নেই 
কোনো অনুতপ্ততা তবে বলতে গেলে দেখায় সে দেমাগ আর আমি আছি সেই ভয়ে প্রশান্তির জায়গাটুকু সেই একটাই; রাতের ঘুমে । 
আবারও ভয়ের সেই অভিযান চলছে, তবে এইবার কিছুটা ভিন্ন ।ভয়ে কাউকে কিছু বলতে না পারার সেই রাগ চলে যেমন নিজের মধ্যে তেমন 
চলে আপনজনের মাঝে । নিজের অজান্তেই তাদের সাথে রাগ আবার কারো পিঠে জোরে হাত । পরে নিজের মাঝে চলে অনুতগ্তের যুদ্ধতা 
আর চোখের কোনায় আসে জল! এই অনুভূতিটা আপনাদের অনেকের ই চেনা না? আমি জানি চেনা । দিনের শেষ বেলার ঘুম-ই যেন আমার 
একমাত্র সম্বল । 


নামাজ কালাম করি সাধ্যমতো, চাই সৃষ্টিকর্তার কাছে কিছুটা- করো আমায় পরিবর্তন, তবে পরের দিন আসে ভয় তার শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে । এই 
ধরেন এলাকার ভাই সে, এলাকার নেতা সে, এলাকার সন্ত্রাসী সে, এলাকার হিরো সে, এলাকার মোস্ট স্টাইলিশ সে, এলাকার মোস্ট দেমাগি 
সে, এলাকার মোস্ট কমন কথা 'আমি কে তুই জানিস...... আরো কত কি! এই ভাবে ভয়ের শ্রেণীবিন্যাস করে 

যাই আমার স্বপ্নের রাজ্যে, ঘুমের দেশে বোধ হয় । আরেক ভয় হারানোর ভয়, এই ভয়টা যেন সব থেকে দুর্বল আর পিছটানওয়ালা ভয় । আমি 
ওকে ভালোবাসি ওর সাথে ভালো থাকি, আমি ওকে হারালে তখন? এবার শেষ সর্বোচ্চ ভয়ে আসি, 


স্বপ্নের রাজ্য থেকে উঠে দেখি একি আমি আর নেই, আমার চারপাশে সবাই কাঁদছে ।মানে সবাই বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে সবচাইতে বড় 
ভয় আর সবচাইতে বড় সত্য যার কোনো হের-ফের নেই। নাম তার মৃত্যুভয়, দুশ্চিন্তা সেতো জীবনের একটা অংশ মাত্র। যা যে কেও নিজের 
ধ্যান-ধারনা, ধৈর্য, সাহস আর অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে দূর করতে পারে । তবে মৃতকে কেও দূর করতে পারে না পারবেও না কারন মৃত্রু একটা 
অবধারিত সত্য ।তাই মৃত্বুর জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রস্তুত থাকার এক মাত্র উপায় সৃষ্টিকর্তা কাছে ক্ষমা চাওয়া, তার ইবাদত 
করা, রাসূল কে মানা আর ভালো পথটা কোনটা সেটা খুঁজে সেই পথে যাওয়া, যত যাই হোক ভালো মানুষ হওয়া । তাই আমি বিশ্বাস করি আর 
মানি মৃতু দ্বারাই হোক এক দিন না এক দিন আমি আমার এই ভয়ের অভিযানের সমাপ্তি টানবই। সমাপ্তিরবেলায় এসে নিশ্চয়ই আমি ভয়ের 
অভিযানের নাম বদলে রাখবো "সত্য ও ন্যায়ের দিকের নির্ভয় অভিযান" । 
আরিফুল ইসলাম বাঁধন 
আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল 
এস এস সি ব্যাচ-২০২০ 


প্রথ্থী 


কোভিড-১৯: বিপর্যস্ত পৃথিবী /517017 016 


আজ সারাবিশ্ব কোভিড-১৯ মহামারীতে বিপর্যস্ত । আমাদের দেশেও এই মহামারী দেখা দিয়েছে। 
অদেখা এই ভাইরাসে সংক্রমণের ভয়ে সকলে ঘরে অবস্থান নিয়েছে । সামাজিক দূরত মেনে চলার 
চেষ্টা করছে। অনেকেই নিজের ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে আছে, পরিবারের আপনজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকছে। 
শিশুরা ঘরবন্দী থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, হাসতে ভুলে গেছে। নিজের স্কুল, সহপাঠি, খেলাধুলা প্রায় 
ভুলতে বসেছে। সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে শারীরিক ও মানসিক দূরত্লে । করোনা ভয়ে কেউ কেউ বৃদ্ধ বাবা-মাকে 
রাস্তায় ফেলে যাচ্ছে। নিজের আপনজনদের মৃত্যুতে একা একা শোক প্রকাশ করতে হচ্ছে । এমনকি জানাযা করা, দাহ 
করা থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে। দেশের এই দুঃসময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি দল ও প্রতিষ্ঠান মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত 
করতে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। 

এই মহামারী ঠেকাতে সরকারের নির্দেশনা হলো, সবাইকে নিজ নিজ বাসায় অবস্থান করতে হবে । ৩০মিনিট পর পর অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে 
সাবান দিয়ে দুই হাত ধুতে হবে। ছোট বড় সবাইকে মাস্ক পরতে হবে । স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে । লক ডাউনের নামে সামাজিক সকল অনুষ্ঠান, 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, সিনেমা হল, শপিংমল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এই সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য । তারপরও বিশ্বব্যাপী 
প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। 

করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবাদান ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে যারা অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ডাক্তার , নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, 
সেনাবাহিনী, পুলিশ, র্যাব, সাংবাদিক। কোভিড আক্রান্ত রোগীর স্বজনরা নমুনা পরীক্ষার আগেই শর্তকিত হয়ে যখন প্রিয়জনকে দুরে সরিয়ে রাখছেন, 
তখন ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের পরিবার পরিজনের কথা ভুলে রোগীদের সেবাদান করে চলেছেন, কাছে টেনে নিচ্ছেন। 

সেনাবাহিনী, পুলিশ, র্যাব মানুষকে ঘরে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত অনুরোধ জানিয়ে সচেতন করে চলেছেন । কর্মহীন ক্ষুধার্ত মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে 
খাবার ও প্রয়োজনীয় ওষুধ পৌছে দিচ্ছেন। অনেকে এলাকায় এলাকায় অর্থ সংগ্রহ করে রান্না করা খাবার ও শুকনা খাবার বিতরণ করছেন । কেউ 
কেউ রাস্তার পাশের ক্ষুধার্ত প্রাণীদের জন্য খাবার সংগ্রহ করে তাদের বিপন্ন জীবন রক্ষা করছেন। 

কিছু কিছু এলাকায় সেনাবাহিনীর সদস্যরা কৃষকের কাছ থেকে তাদের উৎপাদিত পণ্য কিনে নিয়ে সমাজের দরিদ্র লোকের মধ্যে বিনামূলে বিতরণ 
করেছেন । কৃষকের পণ্য যখন বাজারজাত করার অভাবে নষ্ট হচ্ছিলো তখন তাদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে পণ্য কিনে নিয়ে দরিদ্র কৃষকের পাশে 
দাড়িয়েছেন। 

করোনা সংক্রমণের আশংকায় যখন দেশের মানুষ নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করছে তখন সাংবাদিকরা দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্ৰহ 
করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করেছেন । মানুষকে সচেতন করতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করেছেন । এতোকিছুর পরও কোভিড-১৯-এ 
আমরা দেশবরেণ্য অনেককে হারিয়েছি। তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা । 

আমাদের দেশে বর্তমানে করোনা মহামারীতে অনেক লোক আক্রান্ত হলেও জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত প্রায় সকল সরকারি- 
-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা সবাই করোনাকে সাথে নিয়ে চলছি। অপেক্ষায় আছি কবে এই মহামারী থেকে পৃথিবীর 


কিমি নো না ওয়া (০8111917176) 


আসসালামু আলাইকুম । কেমন আছেন সবাই? মনে হয় আমার মত সবাই বোর হচ্ছেন এই 
লকডাউন'-এ। 

যদি এমনই হয় তাহলে আর দেরি না করে দেখে ফেলুন চমৎকার একটি মুভি । 

মুভিটির নাম "কিমি নো না ওয়া" (০01 19116) | এটি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ উপার্জনকারী আযানিমেশন মুভি । 

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মিতসুহা মিয়ামিযু এবং তাকি তাচিবানা পৃথক পৃথক জীবন যাপন করা সম্পূর্ণ 
অপরিচিত। 

মিতসুহা ইটোমুরি নামক একটি শান্ত গ্রামে বসবাস করে । আর তাকি ব্যস্ততম টোকিও শহরে বাস 
করে। শুরু টা হয় তাদের স্বপ্নে, কিন্তু শেষ টা হয় বাস্তবতায় । "ভাগ্যের লাল সুতা" এর বন্ধনে আবদ্ধ হয় ৮7: 
দুজনে! 'কুচিকামি' শাস্ীয় পদ্ধতির মাধ্যমে সময় ও স্থানের বিজড়ন ঘটিয়ে গড়ে উঠে অলৌকিক ঘটনা । | রা 
পরবর্তী জীবনে টকিয়ো র কোন এক যুবক হয়ে জন্ম নেয়। তার ইচ্ছা পূরণ ও হয়। একরাতে তারা হি 
হঠাৎ করে নিজের মধ্যে জায়গা পরিবর্তন করে । মিতসুহা জেগে উঠে তাকি'র শরীরের মধ্যে আর তাকি ঘর 
মিতসুহার মধ্যে । এ, 
এই ঘটনাটি এলোমেলো ভাবে তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে । এবং তারা বুঝতে পারে যে শুধু 
ঘুমানোর পরই তাদের মধ্যে পরিবর্তন হয় । ধীরে ধীরে তারা দুজন একে অপরের চারপাশের জীবনের 
সাথে সমন্বয় করে চলতে থাকে । 

তারা নিজেদের মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি করে এবং নোট সাইন ব্যবহার করে যোগাযোগ রক্ষা রি 

করে ।আর এভাবেই একে অপরকে সাহায্য করে । হঠাৎ করে একরাতে ধুমকেতু রাতের আকাশ কিমি নো না ওয়া (4০৬ 1421719) 
আলোকিত করে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে স্থানান্তর বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ততদিনে তাকি এবং মিতসুহা 

একে অপরকে পছন্দ করে ফেলে । শুরু হয় একে অপরকে খুঁজে 

বের করার পালা । দূরত্বের চেয়েও ভয়ংকর কিছু তাদের পথ আটকায় । আর মুভিটির টুইস্ট এখানেই । 

তারা কি একে অপররের সাথে দেখা করতে পেরেছিল? ভাগ্য এবং পরিস্থিতির মুভিটির মনোমুগ্ধকর শুরু 

হলেও শেষটা আবেগময় । 


আতাউল গণি তামিম 
সহ-সম্পাদক 


দিল বেচারা- 011 8০০17191 


মুভি :- 01189012185 (২০২০) 
অভিনয়ে :- সুশান্ত সিং রাজপুত-সঙ্জনা, স্বস্তিকা, শ্বাশত 
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সুশান্ত সিং রাজপুতের নামটা আমাদের হৃদয়ের খুব কাছের একটি নাম | ডিজনি-হটস্টারে গত 
২৪শে জুলাই রাতে রিলিজ হলো সুশান্ত সিং রাজপুতের শেষ মুভি দিল বেচারা 
17151109 0045 ৬/51001715 10 116 0111 15৬15৬/ 01101117501712. 


এই রিভিউটি সম্পূর্ণ স্পয়লার মুক্তো হবে তো কোন ধরনের চিন্তা ছাড়াই পড়ে ফেলুন এই রিভিউ | 


প্রথমেই সুশান্ত সিং রাজপুত কে নিয়ে কিছু কথা বলি । বলতে গেলে 0901081001. এবং 78161! নিলি 
একটা জলজ্যান্ত বাক্স ছিলেন তিনি। যেমন ওনার কাজের প্রতি ছিল আকাঙ্খা ঠিক তেমনি ওনার [011 99০18215 (২০২০) 
কাজের মধ্যে ছিল অন্যরকম নিপুণতা । উনি মারা যাওয়ার আগেও আমি ওনার অনেক বড় ফ্যান 

ছিলাম এবং মারা যাওয়ার পরে ওনার সবগুলো মুভি আমি আবার দেখেছি এবং আমার মনে হয়েছে 

যে বলিউড তাদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রত্ন হারিয়ে ফেললো। 
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প্লট ৪ সুশান্ত সিং রাজপুত ও সঙ্জনা সঙ্ঘি অভিনীত দুটি ক্যান্সারের রোগীর সাথে জড়িত একটি 
প্রেমের গল্প ৷ জন খ্িন রচিত দদ্য ফল্ট ইন আওয়ার স্টার 'উপন্যাস অবলম্বনে । 


অভিনয় : মুভিটি দ্য ফল্ট ইন আওয়ার স্টার এই হলিউড মুভি থেকে অনুপ্রানিত । পুরোপুরি সেই 

মুভির মতো না। মুভিতে সকলের অভিনয় এ ভালো ছিল । বিশেষ করে শুশান্ত কে কেনো যেন বার বার 
দেখতে ইচ্ছে করছিল মুভি তে । মেনি চরিত্রে সুশান্ত সিং রাজপুতের অভিনয় ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ এবং 
পূর্বের মতোই এই চরিত্রেও সুশান্ত সিং রাজপুত এমনভাবে ঢুকে গিয়েছিলেন যেন মনে হয়েছিল মেনি 
চরিত্রটি আসলেই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। জীবনের শেষ অভিনয়টা করে গেলেন সবচেয়ে অসাধারণ 
ভাবে | কিযি বসু চরিত্রে অভিনয় করা সঞ্জনাও তার চরিত্রের গভীরে ঢুকে গিয়েছিলেন | সুশান্ত সিং 
রাজপুত এর সাথে তার অভিনয় বেশ মানিয়েছে । 

কিযি বসুর মার চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্বস্তিকা মুখার্জি এবং কিযি বসুর বাবার চরিত্রে শাশ্বত 
চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ছিল এক ধরণের অদ্ভুত মায়া। অভিনয়ের দিক থেকে মুভিটির সকল চরিত্রই 
অনেক ভালো কাজ করেছে বলতেই হবে । [. 


গল্প - দুইজন ক্যান্সার রুগীর গল্প নিয়ে শুরু হয় মুভি , জীবনের শেষ কিছু দিন গুনছে তারা । কলেজ 
ফেস্টে তাদের পরিচয় । এরপর ভালোলাগা । কিছু দিন পর এই ভালোলাগা ভালোবাসায় পরিণত হয় । 
কিছুদিন পর তারা জানতে পারে তাদের ভেতর একজন অন্য জনকে ছেড়ে চলে যাবে না ফেরার দেশে 
খুব দ্রুত | এখন গল্পের বাকি অংশ জানতে হলে আপনাকে দেখতে হবে মুভিটি | 


আপনি সুশান্তের ভক্ত হোন বা না হোন অবশ্যই ফ্রীতে দেখে ফেলুন দিল বেচারা মুভিটি । মুভিটির 
কিছু সময় হাসবেন কিছু সময় কাটবে কিন্ত এটি আপনার জীবন এনে দেবে এক অদ্ভুত অনুভূতি | 
শেষবার সুশান্তের সেই মায়াভরা হাঁসি দেখে আপনার মন ভাঙবেই | আর দেরি না করে দেখে দেখে 
আসুন দিল বেচারা । 
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মোঃ ফারহান ইশরাক হক খান দিব্য 
নবম শ্রেণি 


এন্টনি ভ্যান লিয়েনহুক ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র 


কাপড় ব্যবসায়ী থেকে বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী হয়ে ওঠার গল্প: আমরা কমবেশি সকলেই মাইক্রোক্ষোপ নামক যন্ত্রটি সাথে পরিচিত । একটি 
বিজ্ঞান জগতের একটি অন্যতম আবিষ্কার ৷ আরে যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছে এন্টনি ভ্যান লিয়েনহুক। তিনি নেদারল্যান্ডের ডেল্ষট শহরে 
জনুগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় একজন কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন । পরবর্তীতে মাইক্রোক্ষোপ আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি প্রচুর খ্যাতনামা 
অর্জন করেন। এখন চলো এই ছোট্ট কাপড় ব্যবসায়ী কিভাবে বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী হয়ে গেলে তা সম্পর্কে কিছু ব্যাপার স্যাপার জেনে 
নেওয়া যাক। 


সম্পূর্ণ নাম: এন্টনি ভ্যান লিয়েনহুক 
জন্ম: ২৪ অক্টোবর, ১৬৩২ খিস্টাব্দ 

মৃতু: ২৬ আগস্ট, ১৭২৩ খিস্টাব্দ 

জন্ম এবং মৃত্যু স্থান: ডেল্ষট, নেদারল্যান্ড 
জাতীয়তা: ডাচ 

পেশা: কাপড় ব্যবসায়ী 

আবিষ্কার: মাইক্রোক্ষোপ 


শৈশব জীবন: লিউয়েন হুক এর শৈশব জীবন কেটেছে দরিদ্রতার মাঝে । তার পিতা পেশায় একজন ঝুঁড়ি ব্যবসায়ী ছিলেন । মাত্র ৫ বছর 
বয়সে তিনি তার পিতাকে হারান । এরপর তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা আরো অনেক বেশি খারাপ হয়ে যায় । যার জন্য লিউয়েন 
হুক এর মা দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধ্য হন। 


প্রাতিষ্ঠানিক জীবন: লিউয়েন হুক তার চাচার কাছে থাকাকালীন সময় ওয়ারমন্ড গ্রামের একটি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন । কিন্তু অভাবের জন্য 
তিনি তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারেননি । 


পেশা জীবন: মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি একটি কাপড়ের দোকানের হিসাব রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন পরবর্তীতে তিনি নিজের একটি ছোট 
কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে। 


যেভাবে মাইক্রোস্কোপ এর আবিষ্কার: একদিন লিউয়েন হুক তার দোকানে কর্মরত অবস্থায় সামনের একটি চশমার দোকানে লক্ষ্য করলেন 
যে একটি সাধারণ কাছের টুকরাকে ঘষে ঘষে লেন্সে পরিণত করা হচ্ছে । এই লেন্স দিয়ে যেকোনো বস্তুকে সামান্য একটু বড় দেখা যেত। 
তখন তিনি ভাবলেন এই কাচের ট্ুকরাকে যদি আরো বেশি ঘষা হয় তাহলে এই কাজের টুকরা দিয়ে যেকোনো জিনিস আরো বেশি বড় 
দেখা যেতে পারে । তারপর তিনি একটি কাঁচের টুকরা নিয়ে দীর্ঘদিন ঘষে ঘষে তাকে একটি লেন্সের রূপ দিলেন । তারপর তিনি এটি 
একটি রুপা কিংবা তামার পাতে বসে নিলেন। এই লেন্স দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তকে কয়েক'শ গুণ বড় দেখা যেত। তারপর তিনি এই যন্ত্রটির 
নাম দিলেন মাইক্রোস্ষোপ ৷ আর এভাবেই মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার হলো । 


যেভাবে রয়েল সোসাইটি তে যোগদান: লিউয়েন হুক তার এই আবিষ্কৃত যন্ত্রটি সম্পর্কে তার বন্ধু রিনিয়ার ডি গ্রাফকে বললেন। তিনি 
একজন ডাচ বিজ্ঞানী ছিলেন । ডি গ্রাফের মাধ্যমে তিনি রয়েল সোসাইটি তে তার আবিষ্কৃত যন্ত্রটি সম্পর্কে একটি চিঠি লিখলেন । রয়েল 
সোসাইটির বিজ্ঞানীরা বেশ 

অবাক হলেন এ যন্ত্রটি দেখে এবং তারা লিউয়েন হুককে রয়েল সোসাইটিতে আমন্ত্রণ জানালেন। এরপর থেকে তাকে আর পিছন ফিরে 
তাকাতে হয়নি । 


মাইক্রোবায়োলজির জনক: মাইক্রোক্ষোপ আবিষ্কারের মাধ্যমে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীব জন্তকে কয়েক শ গুন বড় দেখা যেত যার মাধ্যমে 
বিজ্ঞানীরা অনেক জীব এবং অনুজীব আবিষ্কার করেন । আর মূলত এই জন্যই লিউয়েন হুক কে মাইক্রোবায়োলজির জনক বলা হয়ে 
থাকে । 


শেষ কথা: ্যান্থৃনি ভ্যান লিয়েনহুকের বয়স যখন ৯০ পেরিয়েছে এখন তিনি মৃতুশ্যায়। তিনি তখন তার বন্ধুকে কাছে ডেকে নিয়ে 
বললেন, " টেবিলের উপর দু'টো চিঠি পড়ে আছে, লন্ডনের রয়েল সোসাইটিতে দিতে ভুলো না যেন!" এবং ঠিক তার কিছুক্ষণ পরে তিনি 
মারা যান। 


রাইসা সাঈদ দিনা 
যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর । 
একাদশ শ্রেণী 


নাফিসা তাসনিম বিনতে মাহবুব 
ইব্রাহীম খান সরকারি কলেজ 
ছ্বাদশ শ্রেণি 


দ্বাদশ শ্রেণি 


নিস্তব্ধ সময় 


হঠাৎ একটা ডাক শুনে চমকে পিছে তাকাল অবন্তী। দেখল যে সাবা আর নিপা ডাকছে। ওরা 
তিনজন প্রতিদিন একসাথে স্কুলে যায়। 

নিপাকে দেখে খানিক উত্তেজিত মনে হলো, 

" কি রে খবর কিছু শুনেছিস ? " 

"কিসের খবর ? ও, আচ্ছা.... শুভর কথা জিজ্ঞেস করছিস ? " হেসে অবন্তী নিপার দিকে তাকাল 


] 

নিপা কথাটাকে তুড়ী মেরে উড়িয়ে দিল। " শুভ আবার কে ? আরে চীনের একটা এলাকায় নাকি একটা রোগ দেখা গেছে। ওইখানে ওই রোগের 
কারণে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। " 

এতক্ষণে অবন্তী আগ্রহ দেখাল ," স্কুল বন্ধ ?! বাহ , ভালো তো ! রোগটার নাম কী রে ? " 

উত্তর দিল সাবা , " করোনা ভাইরাস , রোগটার নাম কোভিড - ১৯ " 

"আমাদের দেশে তো আর রোগটা আসবে না। চীনের বেইজিং - এ তো হলো না। আর কোথায় আমাদের দেশ !" 

অবস্তী মাথা নেড়ে বলল, " স্কুল বন্ধ থাকতে পারে ব্যাপারটা ভাবাও যায় না। " 

" ভালো কথা শোন, আজকে স্কুল ছুটি হলে অপেক্ষা করিস। অনেকদিন ভেলপুরি খাওয়া হয় না। " 

স্কুলের পথে বাকিটা সময় ওই করোনা নিয়েই ঘুরেফিরে কথা হলো। 

২ 
স্কুলে সময়টা হই-হল্লা করে কাটল। স্কুলের পিকনিক কোথায় হবে তা নিয়ে আলোচনা হলো । 

অবশ্য ঝগড়া-ই হলো বেশি । আজকাল সবাই মাস্ক পরে ঘুরে । এই মাস্কওয়ালাদের ভালো ব্যবসা হয়েছে এবার । অবন্তী ভেবে একটু হাসল। 
বাসায় এসে দেখে বাবা ওর জন্য চকলেট কেক নিয়ে এসেছে । কেক দেখে গত রাতে বাবার সাথে ঝগড়ার কথা মনে পড়ল। কিন্তু রাগ করাটা এখন 
হবে বোকামি । অবন্তীর বাবা একটি প্রাইভেট ফার্মে কাজ করেন। উনি এসে অবন্তীকে মাস্ক দিয়ে ওটা সবসময়ে পরতে বললেন । বিশ মিনিট পরপর 
ডেটল দিয়ে হাত ধুতে বললেন । অবস্তী অবশ্য পাত্তা দিল না। কেক সামনে থাকলে রোগ - শোক নিয়ে কথা শুনতে কারই 

বা ভাল্লাগে ?! তার উপর যে রোগ কি না বাংলাদেশে আসার সম্ভাবনা - ই নাই। 


৩ 

স্কুল ড্রেস ধুয়ে ইস্ত্রি করে রাখল । আর মা কি না ওকে স্কুলেই যেতে দেয় নি। বাংলাদেশে না কি করোনার রোগী পাওয়া গেছে । এই করোনার কথা 
ভাবলেই অবন্তীর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ওদের পিকনিক ক্যানসেল হয়ে গেছে। টিভি খুলে অবস্তী তো থ বনে গেল । স্কুল না কি আগামীকাল 
থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ । 

৪. 

সাবারা পরিবারসহ গ্রামে চলে গিয়েছে । ভাড়া নিয়ে বাড়িওয়ালার সাথে কি জানি সমস্যা 

হয়েছিল৷ অবস্তী দুই মাস হয়ে গেল বাইরে যায়নি । স্কুল বন্ধ, ভালো কথা । কিন্তু শুরু হয়েছে নতুন ঝামেলা । অনলাইন ক্লাসের অত্যাচার । বাসায় 
কিছু করার নাই । সময় যেন থমকে গেছে। ফোন আর টিভি দেখতে দেখতে অবন্তীর চোখের সর্বনাশ হয়েছে। ভালো চোখের ডাক্তার দেখানো 
লাগবে । প্রতিদিনই করোনায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে । এইসব দেখলেও ভয় লাগে । আগে শুনত কোন নারায়ণগঞ্জে রোগী পাওয়া গেছে আর 
কালকে শুনল যে নিপার মামির করোনা পজিটিভ এসেছে। শুনে তো অবন্তীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল । 


৫. 

ওরা এই ঈদে গ্রামে যায়নি । সালামিও কেউ আর দেয় নাই। নানীর সঙ্গে দেখা হলো না। সালামির কথা মনে পড়তেই মেজাজটা বিগড়ে গেল। 
৬. 

কী জানি একটা হয়েছে । অবস্তীকে জানানো হচ্ছে না। মনে হয় বাবার চাকরি চলে গেছে । আজকে ঘৃম থেকে উঠে বাবাকে মনমরা হয়ে বারান্দায় 
বসে থাকতে দেখল । অবন্তী অবশ্য সামনে গেলো না। বাবাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে এতো কানা 

পাচ্ছিল! জগতে কান্না কাউকে দেখাতে নেই । আজকাল মাও কথা কম বলেন । গত কয়েকদিন ধরে মায়ের 

শরীরটা ভালো না। পাশের বাসার 
রমিজ আঙ্কলেরও নাকি করোনা হয়েছে। 


মা যাতে সুস্থ হয়ে ওঠে , এটাই চাওয়া । 
গীঃ 

রাতের খাবারের সময়ে মায়ের খোজ করতে এসে দেখি দরজা বন্ধ । অবস্তীর বুকটা ধক করে উঠল,এরকম তো কখনও হয় না। 
বাবাকে জিগ্যেস করতেই শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ । বলল মায়ের নাকি করোনা পজিটিভ, এখন থেকে অবন্তীকে আরও সতর্ক 
হতে হবে । অবন্তী হতভম্ব! এ কোন অকুল পাথারে এসে পড়ল সে ।বাবার চাকরি নেই, মায়ের সাথে আর 

দেখা করা যাবে না ।কোনো উপায়ই কী নাই? মাথা কাজ করছিল না। এ যেন এক ঘোর দুঃস্বপ্ন । কাঠের পুতুলের মতো বারান্দায় বসে থাকল 
অবন্তী। বাবা এসে মগভর্তি গরম আদা - চা দিয়ে গেল। চা - টা একেবারেই বিস্বাদ। নাকি 

জীবনটাই বিস্বাদ ?! 


৮. 
রাতের আকাশটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর । অবন্তী রাতের সেই নিস্তব্ধ আকাশের দিকে চেয়ে 
থাকে আর ভাবে, এত জলদি কীসের ? এখনও সময়ের সঙ্গে কড়ায় - গন্ডায় হিসেব বোঝা বাকি 
আছেযে। 


সাফিনা তাবাসসুম মাহিন 
ভিকারুননিসা নুন স্কুল আ্যান্ড কলেজ 
দশম শ্রেণি 


ডেডবডি 


২০০৪ সাল । চারপাশে ধীরে ধীরে পানি বাড়ছে । এক সপ্তাহের মাঝে পানি বেড়ে চারদিক বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেলো। এ 
বছরের মতো বন্যা আগে কখনও হয়নি । যে রাস্তায় গাড়ি চলত সেই রাস্তায় আজ নৌকা চলছে ।জারাদের বাড়িটা নদী থেকে খুব 
বেশি একটা দূরে নয়। বলতে গেলে নদীর কাছাকাছিই। বন্যার পানি তাদের ঘরের ভেতর চলে এলো । জারা খাটের উপর বসে 
ছিলো । দরজাটা হালকা খোলা ছিলো। বন্যার কারণে বিদ্ঢুত প্রায়ই থাকে না । আজও বিদ্যুত নেই । হঠাৎ তার নাকে অনেক বিদঘুটে 
আর বিশ্রী গন্ধ ভেসে আসতে লাগলো । সময়টা প্রায় সন্ধ্যা। জারার বাবা জরুরী কাজে বাইরে গিয়েছে । ফিরতে ফিরতে রাত হবে । গন্ধটা 
ধীরে ধীরে চারপাশ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো । সেই গন্ধের সন্ধান করতে করতে জারার মা আবিষ্কার করলো গন্ধটা তাদের দরজার সামবে 
থেকে আসছে। 
দরজার সামনে যেতেই তার মায়ের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো । একি....!! একটা ভয়ৎকর বীভৎস ডেডবডি তাদের দরজার সামনে আটকে 
আছে। তার মা ডেডবডিটাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলো । এরপর নিজেকে সামলে নিলো । ডেডবডিটা পচে এতো বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছিলো যা 
সহ্য করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তার মা তাড়াতাড়ি আশপাশের কিছু লোক ডেকে আনলো ডেডবডিটা সরানোর জন্য ৷ খবর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে । 
এই বন্যার মাঝেও আশপাশ থেকে মানুষ ভীড় জমাচ্ছে ডেডবডিটা দেখার জন্য । ডেডবডিটা এতই ভয়ংকর ছিলো যে তা দেখে অনেকেই সহ্য 
করতে পারেনি। আর সেখানে তো জারা ছোট্ট একটা মেয়ে যার বয়স মাত্র আট বছর । সে তো ডেডবডিটা খুব কাছ থেকে দেখেছে । সেটা তার পক্ষে 
খুব কঠিন হায়ে দাঁড়ালো । 
গ্রামের সবাই মিলে ডেডবডিটাকে দূরে ভাসিয়ে দিলো ।তার বাবা যখন রাতে বাড়ি ফিরলো তখন সব ঘটনা বললো ।সেদিন রাতে জারা পুরো ঘুম 
থেকে চিৎকার করে উঠলো । তার মা তাকে তাড়াতাড়ি জাগালো । সে জেগে উঠেই মাকে জড়িয়ে ধরে কেদে উঠলো । 
- কিরে মা কি হয়েছে? কি স্বপ্ন দেখলি । 
- মা এ ডেডবডিটা... 
- ডেডবডিটা কি হয়েছে? 
জারা কেঁদেই যাচ্ছে। তার মা বুঝে গেল... আজকের ঘটনাই সে স্বপ্ন দেখেছে । মা অনেক বুঝিয়ে তাকে ঘুম পারালো । পরের দিন সন্ধ্যা হতেই জারা 
চিৎকার করা শুরু করলো। 
- মা এ দেখ ডেডবডিটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা আমার কাছে আসছে মা। ওটাকে দূরে সরাও মা দূরে সরাও। 
সে অনেক চিৎকার করে কাঁদছিলো আর বারবার একই কথা বলছিলো ।ওকে কোন ভাবেই ক্লান্ত করা যাচ্ছিলো না। সেদিন রাতে আবার প্রচুর ঝড় 
বৃষ্টি হচ্ছিলো (জারা কাঁদছিলো আর বারবার একই কথা বলছিলো ।ঝড় বৃষ্টির জন্য তাকে ডাক্তারের কাছে নিতে পারছিলো না। সে কাঁদতে কাঁদতে 
এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঘৃমিয়ে পড়ে । কিছুক্ষণ পর আবার চিৎকার করে উঠলো । সে আবার স্বগ্ন দেখলো । আর কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো মা এ 
ডেডবডিটাকে সরে যেতে বলো । এভাবেই সারা রাত কেউ গেলো । সারা রাত সেও ঘুমাতে পারেনি তার মা বাবাও ঘুমাতে পারেনি । 
সকাল হতেই তার বাবা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলো । ডাক্তার তেমন কোন অসুখ পাইনি । শহরে নিয়ে আরও ভালো ডাক্তার দেখাতে 
হবে বন্যা পরিস্থিতির জন্য হুট করে শহরে নিতে পারছে না। সেদিন সন্ধ্যায় জারার খুব জ্বর আসে আর সে আবারও চিৎকার করে কাঁদতে থাকে 
ডেডবডিটা সরানোর জন্য । সেদিন রাতে আরও বেশি ঝড় হয় ।জারার জ্বর আরও বাড়তে থাকে । সে বলছিল- মা দেখো ডেডবডিটা আমার কাছে 
কাছে। 

ও বলছে ওর সাথে করে নাকি আমাকে নিয়ে যাবে । 

আমি যাবে না ওর সাথে । তুমি ওকে চলে যেতে বলো । তোমরা ওকে তাড়িয়ে দিচেছ না কেন? ও তো আমাকে নিতে এসেছে । আমি যেতে চাইনা 
মা... 
জারা অনেক কাঁদলো |সেদিন ভোরেই জারা মারা গেলো । জারা চিৎকার করে কাঁদলো মা-বাবা তোমার আমাকে বাঁচাও না কেন? আমি ডেডবডিটার 
সাথে যাবো না। জারার চিৎকার কেউ শুনতে পেলো না। ডেডবডিটা তাকে টেনে নিয়ে গেলো সাথে করে ৷ ডেডবডি 
যাবো না। জারার চিৎকার কেউ শুনতে পেলো না। ডেডবডিটা তাকে টেনে নিয়ে গেলো সাথে করে 


আতিকাতুস সাবিরিন 
এ মোনায়েম কলেজ 


রা 


চুপকথা 


টানা ২২ দিন পর আজ লিখতে বসলাম । ঘরের দখিনা জানালা বরাবর তাকালেই লগ্নচিতাদের বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায় । শত 
আলোক রোশ্নাই যেন হাজার কিরণ বিন্দু ছড়িয়ে দিচ্ছে চারপাশটায়। বাড়িটাকে আজ ভীষণ অন্যরকম দেখাচ্ছে । ছোটবেলা 
থেকেই যতবার ওই জানালার ধারে বসতাম নিজের অজান্তেই বাড়িটা দৃশ্যপটে ধরা দিতো । লগ্নচিতা, সম্পর্কে আমার পিসতুতো 
বোন। বাবার দূরসম্পর্কের বোনের মেয়ে । ছোটবেলা থেকেই একসাথে বেড়ে ওঠা আমাদের । লগ্নচিতার সম্পর্কে বলতে গেলে 
হয়তো শব্দ ভান্ডারেও দেখা দিবে দুর্যোগের ঘনঘটা । নিজের কথা না ভেবে সবার জন্য ভাবে, সবার প্রতি তার এতো দরদ,এতো টান, 
বেশ অন্যরকম ।ছোটবেলা থেকেই বরাবর বইয়ের পাতায় নিজেকে হারাতাম আমি । বাবার কড়া নিঁদেশ ডাক্তার হতে হবে বইকি ।আমার প্রতি 
লগ্মির অনুভূতিগুলো কখনও বুঝেই উঠতে পারিনি । তার বিশেষ খেয়াল গুলো কখনও পাঠ্য বইয়ের আগে স্থান করে নিতে 
পারেনি,হয়তো নিজের অজানায় আমিই সেই সুযোগটা দেইনি । তবে সবসময় লগ্মির নিজেকে বদলে নেয়াটা চোখে পরতো ।সবসময় আমার 
মতন করে নিজেকে বদলে নিত ।আসলেই মেয়েরা মায়ের জাতি। দূর্গাতিনাশিনী দুর্গার মতন বহু বুপ ধারণ করতে পারে ।আমি চুপ তো সেও 
চুপ ।এই গায়ের ছেলে হয়ে আমি শহরে ডাক্তারি পড়েছি এই সুবাদে আমার বেশ কদর সবার নিকট । ছোটবেলায় কত লগ্নির পুতুল ভেঙেছি, 
কত চুল ধরে টেনেছি, লগ্নি ছাড়া কারো সাথে খুব একটা মেশা হতো না আমার । সবসময় একসাথে পুজো দেখতে যাওয়া,সন্দেশ খাওয়া, 
সবকিছুতেই আমি, লগ্নি আর হিমি একত্রে থাকতাম । অন্যের উপরে যতো রাগ সব কেন জানি লগ্মির উপর ঝাড়তাম,মুখ বুজে সবটা হজম করতো 
লগ্নচিতা কখনও পালে প্রশ্ন করেনি যে এতে তার দোষটা কোথায় । বরং আমাকেই বুঝাতো সবসময় ।স্কুলজীবন পার করেই পড়াশোনার পাঠ চুকলো 
লগ্নচিতার,মেয়েছেলেদের নাকি বেশি পড়াশোনা করতে নেই । তবে ভীষন ভালো গান করে লগ্নি আশপাশের ২/৩ গ্রামেও তার বেশ সুনাম । ছোট 
থেকে বরাবরই আমার ঘুম ভাঙগতো লগ্নচিতার কণ্ঠ ধ্বনিতে ৷ ভাবতেই গাঁ কেমন শিউরে উঠছে, কাল থেকে আর ও বাড়িতে ভোরবেলায় কোনো 
কোকিলা কন্ঠী পাখিদের ঘুম ভাঙ্গাবে না ।চোখের সামনে লগ্মিটা যে কবে এত বড় হয়ে গেছে, কখনও খেয়ালই করিনি ।প্রজাপতি যেন বিবাহের পাখা 
ছুলো। এই তো ঘন্টাখানেক বাদের শুভ লগ্নেই লগ্নচিতার বিয়ে । সোনালি জরির পাড়ের লাল বেনারসীতে নিশ্চয়ই রানির মতন লাগছে লগ্মিকে । তবে 
ছোটকাল থেকেই একটা আফসোস আমার এখনও রয়ে গেছে দাবা খেলায় লগ্রজিতা কে কখনও হারাতে পারিনি । কিই জানি,দাবার চালে সে আমায় 
কি করে হারায় । হয়তো শিক্ষাগত যোগ্যতাতেই আমি ওর থেকে এগিয়ে, কিন্ত বাকি সকল দিক থেকে লগ্নচিতাকে টেক্কা দেবার মতন যোগ্যতা এখন 
অবধি আমার হয়নি । হয়তো সাত জন্যেও হবে না। কীভাবে যে হাসিমুখে সব সহ্য করতে পারে মেয়েটা, নিজের চাপা কথাগ্তলো কাউকে আন্দাজ 
পর্যন্ত করতে দেয় না। অভিনয়ে যেন পটু । 


নিজের পড়বার টেবিলে বসে কথাগুলোকে নীল কালিতে সাজাচ্ছিলো ডায়েরির পাতায় । ডায়েরী লেখার অভ্যাসটা অনুপমের ছোটবেলা থেকেই । মা 
বাবা আর ছোট বোনকে নিয়ে অনুপমের পরিবার হলেও বইয়ের পাতায় যেন তার এক ভিন্ন জগৎ। এই জগতে লগ্নজচিতার প্রবেশটা যে কখন ঘটেছে 
কল্পনাতেও তা কখনও ভাবতে পারেনি অনুপম । এই তো আমার সামনেই লগ্নচিতার বিয়ের কার্ডটা রাখা ।" শ্রীশ্রী প্রজাপতি নমো" ।লগ্নচিতার হাসিটা 
বেশ পবিত্র । মেয়েটার মুখটার দিকে তাকালে কেমন জানি একটা শীতল অনুভূতি হয়। এই তো কুড়ি দিন আগেও ভীষণ ছেলে মানুষি করতে, 

যখন তখন নাড়ু, পিঠা নিয়ে বাড়িতে হাজির হত । হঠাৎ করেই মেয়েটা কেমন যেন বেশ স্থির হয়ে গেছে। মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো দায়, 
শুকনো মুখটা দেখলে যেন ভেতরটা কেঁপে ওঠে । আজ যে কথাগ্ডলো আমি লিখেছি সেই কথাগুলো আমি কখনোই লিখতে চাই নি।এই ঘটনাটা 

আমি লগ্নচিতার জীবন থেকে মুছে দিতে চাই চিরকালের মতোন । আমি আবার লগ্নচিতার প্রাণে গানের প্রতিষ্ঠা করতে চাই । লগ্নচিতা নামের 
প্রতিমার ঠোঁটের কোণে দেখতে চাই হাসির ছটা । আজ থেকে বাইশ দিন আগের ঘটনা, লগ্নচিতার মামাতো বোন বিন্দির স্কুলে গানের আসর 
বসেছিল,প্রতিবারের মতো এ বারও আয়োজনে গান করবার জন্য নিমন্ত্রণ পেল লগ্নচিতা । মেয়ের প্রত্যেক গানের প্রোগ্রামে পিসেমশাই সব সময় 
যেতেন। ভীষণ উপভোগ করতেন লগ্নচিতার গাওয়া গান। কিন্তু সে বার আসর থেকে বাড়ি ফিরবার পথে ঘটে ভয়ানক এক দুর্ঘটনা, ট্রাকের ধাক্কায় 
লগ্নচিতাদের গাড়িটা পাশের খাদে পড়ে যায় । সে দিন থেকে আজ অবধি হাসপাতালের কেবিনে মৃত্ুুর সাথে যুদ্ধ করেই চলেছেন পিসেমশাই । 
হয়তো সকলের প্রার্থনা ভগবান শুনবেন, শীঘ্বই কোমা থেকে ফিরে আসবেন তিনি আমাদের সবার মাঝে । লগ্রচিতাও ভীষণ আঘাতণ্রস্ত হয় । কিন্তু 
পুরো ঘটনার জন্য নিজের গানকে দায়ী ভাবে সে । আমি এখন যা লিখতে চলেছি প্রার্থনা করব বিধাতা যেন ভাগ্য থেকে এই লিখনটা বদলে দেন। 
ডাক্তারি বিদ্যার মতে হয়তো লগ্নচিতা আর কখনই তার জীবনের সবচেয়ে বড় উপহারটা পাবে না। হয়তো লগ্নচিতার মতন খিলখিল করে হেসে 
গুটিগুটি ছোট্ট পায়ে সারা বাড়িময় কেউ ছুটে বেড়াবে না কখনও ।এই পৃথিবীতে হয়তো অবিকল লগ্নচিতার ন্যায় আর কোনো পুতুলের আগমন ঘটবে 
না। আমার বারণে ডাক্তারবাবু এখন পর্যন্ত এই কথাগুলো কাউকে জানায়নি । সেদিন থেকে বেশ গুটিয়ে নিয়েছে 
নিজেকে । এর মধ্যে যদি এই খবরটা সবাই জানতে পারতো তাহলে হয়তো নিজেকে সামলানোরটা ভীষণ কঠিন 
হয়ে উঠতো তার জন্য । আজ আমার শুধু একটাই চাওয়া একটাই প্রার্থনা, লগ্নচিতার মুখের 
হাসি। 

সহশ্র আলোক বর্ষিকার মতোন আমার 


জীবনকে রাঙিয়ে রাখুক লগ্নচিতা । আজ মন্ত্র পাঠ করে, 
অগ্নিকে সাক্ষী রেখে ভগবানের আশীর্বাদে পাওয়া হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারটি ৷ শুভ লগ্নের সূচনা হবে আমার হৃদয় 
দ্বার জুড়ে লগ্নচিতার হাত ধরে । আজ অর্ধাগীর রূপে নতুন করে দেখবো সেই 

চেনা অবয়বটাকে। 

- এই দাদা,এবার নিচে চল। সবাই তোর জন্য অপেক্ষা করছে । জানিস দাদা, ঘোড়াটাকে এত সুন্দর 

করে সাজানো হয়েছে না, কি বলবো তোকে। 

-এই তো, তুই এগো। আমি আসছি। 


আজ সবাই খুব খুশি । যদিও তাদের চোখে মুখে এক অজানা উত্তর জানবার আকাজ্ষা | এই পরিস্থিতিতে এত দ্রুত কেনই বা আমি লগ্নচিতাকে 
বিয়ে করতে চাইছি। বাড়িতে কথা বলবার পর বেশ অবাক হয়েছিল সবাই । এত দ্রুত এ অবস্থায় বিয়েটা করতে চাইছিলনা লন্মি। অনেক বোঝাবার 
পর এ বিয়েতে মত দিয়েছে সে। হয়তো সত্যিটা জানলে আমার বাবা মা কখনোই এ বিয়েতে রাজি হতেন না । তবে "একটা ঘটনাই,লগ্রচিতার প্রতি 
আমার পবিত্র অনুভূতিগুলোর মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। আমাদের স্মৃতিগুলো লগ্নচিতার চোখের জলবিন্দু হতে পারে না। আজ লগ্নচিতার জীবনের 
সবচেয়ে কঠিন সত্যটা আমার জীবনের সবচেয়ে পরম গোপনতা ।" 


- কই রে অনুপম, দেরি করলে লগ্ন যে বয়ে যাবে । শুভক্ষণ পেরিয়ে যাচ্ছে বাবা । জলদি নিচে আয়.... 


তোরসা হক 
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি ওফ প্রফেশনালস, 
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা-১২১৬। 
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শুরু হোক নতুন পথচলা 


গোধুলির লগ্নের খানিকটা আগে পাখিটি প্রায় এসে বসে জানলার কোণে । পড়ন্ত বিকেলে সব পাখিরা যখন রওনা দেয় তাদের 
বাড়ির উদ্দেশ্যে ঠিক তখনই আসে পাখিটি । মনে হয় যেন স্কুলের অনিয়মিত ছাত্র যেমন মাঝে মাঝে শুধু হাজিরা দিতে আসে 
ঠিক তেমনি হাজিরা দিতে আসে পাখিটি । তার নিশ্চয়ই বড্ড চেনা এই জায়গাটা ৷ অতীতের মায়ায় তাকে বার বার ফিরে আসতে 
হয় এখানে । পাখিটা তার জায়গায় বসে খুব সতর্ক ভাবে চারিদিকে দেখে নেয় হয়তো কোনো অজানা ভয় তার মনে । তার চোখে ছিল 
বিষন্নতা । নীল আকাশের রঙিন ঘুড়ি দেখেও সে আঁতকে উঠে, মনে হয় যেন এটাও তার মৃত্দু ৷ সে চায় তার খুব পরিচিত জায়গাটাতে 
আবারো সে সকালের স্রি্ধ হাওয়ায় বসে সূর্যোদয় দেখতে চায় আবার গোধুলির লগ্নে যখন তার সঙ্গীরা গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরবে সে 
তখন দুচোখ ভরে সূর্যাস্ত দেখবে, তার মনে হবে পশ্চিমের নদীর পানিতে যেন সূর্টা ডুবে যাচ্ছে। এর পরেই আকাশের তারাগুলো সারারাত 
মিটমিট করে তাকিয়ে থাকবে তার দিকে । কিন্তু এখন আর সে একরাশ হাসি নিয়ে জেগে উঠা সূর্যটাকে আর দেখতে পায় না , দেখতে পায় না 

নদীতে ডুবে যাওয়া সূর্যটাকে। এখন তার চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যের মতো কত্‌ক্রটের দেয়াল। এখন তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় । মনে হয় 
প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে যেন কোনো এক অজানা ভয় আর আতঙ্ক ভিতরে প্রবেশ করছে। 


যেই গাছটির উচু ডালে তার বাসা ছিল সেটাতে কিছু প্রহর কাটাতে চায় । কালবৈশাখীর ঝড়ে যখন সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে যায় তখন সে তার 
বাসাটিতে নিরাপদে ঠাঁই পেতে চায়। শ্রাবণের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে গাছটির উঁচু ডালে বসে আবারো ভিজতে চায় । অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে 
তার বাসার কাছে কোনো চিলের ডাক শুনে আবারো আঁতকে উঠতে চায় সে । মাঘ মাসের কনকনে শীতের রাতে উত্তর ওর একটু বাতাসে তার পুরো 
শরীরটা শিহরিত হয়ে উঠুক, সে আবার ডানাগুলো দিয়ে ঢেকে নিবে পুরোটা । হাড় কাঁপানো রাত শেষে সে সবার আগে সকালের মিষ্টি রোদটা গায়ে 
মাখতে চায়। বসন্তে গাছটিতে যখন নতুন পাতা আসবে সে তাদের সবার আগে স্বাগতম জানাতে চায় । 


সে খুব ভালো করে জানে তার চাওয়া গুলো কখনোই পূরণ হবে না। এই জজ্জালে ভরা শহর তার জগৎ্টাকে কী আর ফিরিয়ে দিতে পারবে কখনো । 
এক মুহুর্তের জন্য সে তার অতীতে হারিয়ে গিয়েছিল । সূর্যটা পশ্চিম আকাশে পুরোপুরি পড়েছে। কংক্রিটের দেয়ালগুলোর ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর 

হতে লাগলো । সে বুঝল এখন যেতে হবে তাকে তার নিরাপদ আশ্রয়ে । সেও অন্য পাখিদের মতে চলে যাবে । কিন্ত সে অতীতের মায়ায় টানে ফিরে 
আসবে শত বার । 


এ জঙ্জালে ভরা পৃথিবীর মানুষদের একই অবস্থা। ভবিষ্যৎ এর অনিশ্চয়তা আর অতীতের মায়া এই দুটোর মাঝখানে মৃত্দু খেলা মহামারী করোনার 
অবস্থান। ঠিক পাখিটার মতোই মানুষের এখন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে যেন মৃত্যু ভয় আর অনিশ্চয়তা খেলা করে ।তারাও ঠিক 
ক্ষনে ক্ষনে আঁতকে উঠে । অজানা অদেখা এই মৃত্যু খেলা তাদের জীবনকে বিষন্ন করে তুলেছে । করোনার এই মহামারীতে শত নিরাপত্তার মধ্যেও 
মানুষের আতংক বেড়েই চলেছে। তারা চায় অতীতের সেই সোনালী দিনগুলোতে ফিরে যেতে । 


একদিন সুস্থ হবে এই পৃথিবী । সেদিন সূর্য একরাশ হাসি নিয়ে নতুন এক আহ্বান ছড়িয়ে দিবে সবার কাছে সকল পাখিরাও নতুন সুরে গান তুলবে 
সেদিন। নতুন উলাসে মেতে উঠবে সবাই । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা নতুন উদ্যমে শুরু করবে তাদের পথ চলা । সেদিন কর্মক্ষেত্রে গুলো হয়ে 
উঠবে মুখরিত । ঘরের গৃহিণীরাও ব্যস্ত হয়ে উঠবে আগের মতোই । সবাই প্রাণ ভরে শ্বাস নিবে তখন আর আঁতকে উঠবে না কেউ । মানুষের প্রতি 
নিশ্বাসে থাকবে প্রশান্তি । কিন্ত এই ঘুটঘুটে অন্ধকার শেষে মানুষ চায় খুব শীঘ্বই সুসংবাদের আলোয় ছুঁয়ে যাক পুরো পৃথিবীটা । ঠিক তেমনি ভাবে 
সব প্রাণীরা চায় শান্তিতে বাঁচতে ৷ পাখিরাও চায় এক সুস্থ শহর সুস্থ পরিবেশ । যেখানে তাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে মৃত্ুভয় নয় বরং নিতে চায় প্রশান্তি । 
তারাও তাদের সুস্থ পৃথিবীকে স্বাগতম জানিয়ে তাদের সুরে মুখরিত করবে পৃথিবীকে । সেদিন কবি জীবনানন্দ দাশ এর রূপসী বাংলা তার প্রকৃত 
রূপ ফিরে পাবে আবারো । পৃথিবী সেদিন ফুলের হাসিতে হাসবে । শুধু একটাই প্রার্থনা মানুষ ফিরে পাক সুস্থ পৃথিবী সকল প্রাণীরা ফিরে পাক সুস্থ 
পরিবেশ । আবারো শুরু হোক নতুন পথ চলা । 


ফিরে পাক সুস্থ শহর । 
ভালো থাকতে, ভালো রাখতে 
ভালোবাসতে শিখি । 


বেওয়ারিশ লাশ 
কী সুন্দর আজকের বৃষ্টিটা! 


রং বদলের খেলায় মেতে উঠেছে । মেঘ চিরে এক-একটা বজ্রপাতের আওয়াজ যেন আকাশের গগন বিদারী চিৎকার! 


এমন বর্ষণমুখর দিনগুলোতে তোর কথা খুব বেশি মনে পরে জানিস? মনে আছে সেবার খুব করে বৃষ্টি হয়েছিল? তোর বাসার ছাদের 
কার্ণিশে দাঁড়িয়ে আমারা খুব করে ভিজে ছিলাম? দেখ! আজ আমার মতো আকাশও কাঁদছে... 


আচ্ছা,তুই কী করছিস এখন$?আমার মতো বৃষ্টি দেখছিস? এখন কী আর বৃষ্টি পড়লে আমার কথা মনে পড়ে না তোর? জানি...অভিমানে- 
-অভিযোগে আমায় দিব্যি ভুলে আছিস তুই... 


আমি কী তোকে একবার কল দিবো? সরি বললে তোর রাগ ভাবে? কিন্ত আমার তো কোনো দোষ ছিলো না! আমি কেনো সরি বলব? 
ধুর ছাই...! কী ভাবছি আমি...! 

আমি তো ফোনটাও নিয়ে আসতে ভুলে গেছি। অবশ্য আনলেও খুব বেশি লাভ হতো বলে মনে হচ্ছে না। এই ঝড় বৃষ্টিতে নেটওয়ার্ক পাবার সম্ভবনা 
নেই বললেই চলে। 


উফফফ!!! কী ঠান্ডা!! বৃষ্টিতে ভিজে প্রায় কাঁপুনি উঠে গিয়েছে শরীরে । জ্রটা বেড়ে ১০৪০ হয়েছে মনে হচ্ছে । শরীরটা কেমন অসার লাগছে.. 
মাথাটা খুব ধরেছে জানিস? কোথায় তুই...? 


আরেহ! বৃষ্টি থেমে গিয়েছে! চারিদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে । কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম নিজেই বুঝে উঠতে পারলাম না। 
আরে...! এ তো চাঁদ উঠেছে । আজ কী পূর্নিমা? কী সুন্দর চাঁদ! 


মেঘাচ্ছন্ন আকাশ যেন নিমিষেই পূর্নিমার ছোঁয়ায় নতুন আলোয় সেজেছে । হাস্া ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগছে। এখন বাসায় থাকলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক 
কাপ রং চা হাতে চাঁদ দেখার অনুভূতিটাই অন্য রকম হতো । ওহ! ভালো কথা, মা-বাবা নিশ্চয়ই এতোক্ষণে আমায় খুঁজে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। 


ইশ! একটা ফোন পেলে ভালো হতো । সবার খবর নিতে পারতাম! অন্তত শেষ বারের মতো! 


আমার গ্রুপের বাচ্চাগডুলো কী একবারও মনে করছে তাদের জেরিন আপুর কথা? আমাদের ফ্রেন্তগ্রুপে আজকে কে সেন্টি খাবে? আরে..! আমার 
বেস্টিটাকে একবার কল দিয়ে বলে আসা উচিৎ ছিলো..! পিচ্চি ভাই-বোনগুলো কী করছে এখন? ঘুমোচ্ছে নিশ্চয়ই । 


স্কুল জীবনের শেষ বছর আমার । ক্লাস টেন! শুনেছি স্কুল জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ক্লাস টেন। কিন্তু আমাদের ব্যাচের ভাগ্যটা খারাপ । স্কুল-কলেজ 
অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। এই করোনার কারনে । আমার প্রাণের প্রিয় শিক্ষক রা কেমন আছেন কে জানে! তাঁরা যেন সবাই সুস্থ থাকেন। সৃষ্টিকর্তা 
তুমি দেখো, 

"আমার প্রাণের শত্রুও যেন এই মহামারির শিকার না হয়। সবাইকে তুমি সুস্থ রেখ, ভালো রেখো ।" 


এখন কয়টা বাজে? এই খোলা আকাশের নিচে নিস্তব্ধ নিঝুম নির্জনতায় একাকী হাঁটতে ভালোই লাগছে । মাঝে মাঝে দুই একটা গাড়ি আসা-যাওয়া 
করছে রাস্তা দিয়ে। 


খানিকটা দূরে দুই-তিনজন লোক দেখা যাচ্ছে। তারা জড়ো হয়ে কী নিয়ে যেন আলোচনা করছে। 
তাদের ভিতর হুজুর মতো লোকটা কাকে যেন ফোন দিলো । কিছুক্ষণ বাদে একটা 

আ্যাম্থুলেসকে এদিকে আসতে দেখা গেল । ওরা কাকে যেন নিয়ে যাচ্ছে। 

ত্যাম্ুলেনের প্রত্যেকেই কেমন যেনো সাদা রংয়ের 

সারা শরীর আবৃত করা পোশাক পরে 

আছে। 


আমি কী ওদের কাছে গিয়ে একটা কল দিয়ে বাসায় জানিয়ে দেব আমি কোথায় আছি? যাই... 


ওরা আমার কোনো কথাই শুনল না। খুব দ্রুতই রোগী আ্যাম্বুলেন্সে তুলেই গাড়ি ছেড়ে দিল । কোনো উপায়-অন্তর না দেখে আমি ওদের 
সাথে ত্যাম্থুলেন্সে উঠে পড়লাম । ড্রাইভারের পাশে সামনের সিটে দু'জন গাদাগাদি করে বসে আছে । আমি বসেছি রোগীর সাথে পেছনের 
সিটে ।বেশ কয়েকবার ওনাদেরকে ডাকলাম কিন্তু শুনল না। রোগী সম্ভবত ঘুমোচ্ছে। শরীরের গড়নে বোঝা যাচ্ছে কোনো অল্প বয়সি মেয়ে 
সম্ভবত । 


আমি বাইরের প্রকৃতি দেখায় ব্যস্ত । পূর্ণিমার এই আলো-আঁধার যেন মোমবাতির শেষ সলতে...!আকাশ সাদা হয়ে এসেছে। প্রভাতের থমথমে 
প্রহর যেন প্রকৃতির অব্যক্ত অভিমান । 


সূর্য উঠেছে। ত্যাম্ুলেন্স হঠাৎ থেমে গেল ।পেছনে দরজা খুলে এ দু'জন লোক রোগীকে স্ট্রেচারে করে নামাতে লাগল । কিন্তু ওরা ত্যাম্ুলেন্সটা কোথায় 
থামাল? এটা তো হাসপাতাল নয়! ওরা আসলে কী করতে চাচ্ছে মেয়েটার সাথে?! আমি ওদের পিছু পিছু ছটলাম। 
ওরা একটা ঘরের ভিতর ঢুকলো ।এটা কী ছোট-খাটো কোনো ক্লিনিক? কী হচ্ছে ভিতরে? ওরা ঠিক কোন রুমটাতে ঢুকেছে বুঝতে পারছি না। 


এতোক্ষণে আমার কাছে সমস্ত বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি নিজেকে যেন নতুন করে আবিষ্কার 
করলাম!!! ওটা একটা মেয়ের লাশ ছিলো, আর সেই মেয়েটা আমি । 
মরণব্যাধি "করোনা" আমায় গ্রাস করেছে। 


ওরা আমার লাশটা নিয়ে এমন ভাবে কবরে রাখল যেন আমি পিজরাপোলের আসামি...! আমার অন্তিম সংস্কার হলো একটা বেওয়ারিশ লাশ 
হিসেবে। 


তবে কী আজ থেকে আমি মৃত? 
আর আমার স্বগ্নগুলো...??? 


সালসাবিল বিনতে সালাম জেরিন 
ভিকারুননিসা নূন স্কুল আ্যান্ড কলেজ 
দশম শ্রেণি 


কোভিড-১৯ এর প্রকোপে সারাবিশ্ব আজ বিপর্যস্ত । বাংলাদেশও এর বিপরীত 
নয়। তাই সকলেরই হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
তবে আমরা অনেকেই একা থাকায় বিভিন্ন মানসিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। 
সেসকল সমস্যা ও সমাধান নিয়েই আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বে ডঃ সোহেলা আহমদ । 


প্রশ্ন: আমরা অনেকেই বাসায় গত সাড়ে চার মাস ধরে অবস্থান করছি, এতো দীর্ঘ সময় এই চার 
দেয়ালের ভেতরে থাকার কারণে আমাদের বেশ কিছু সমস্যা হচ্ছে যার মধ্যে একটি সমস্যা 
প্রখরভাবে আমার মধ্যে দেখা দিয়েছে, আমি বাসায় যাই করি কিছুতেই আমার তাতে মন বসেনা 
বা কোন কাজ করতে গেলে মনে হয় অন্য কিছু করি অন্য কিছু করতে গেলে মনে হয় এটা আজ 
না কাল করব, অস্বস্তির প্রতিকার সম্পর্কে জানতে ইচ্ছক। 


উত্তরঃ আপনি যে সমস্যাটা বললেন যে কসেন্ট্রেশন এর অসুবিধা হচ্ছে অনেকদিন বাসায় থাকার জন্য । 
একটা কথা যদি মনকে বোঝানো যায় যে, ঘরে থাকা তাকে যদি বন্দী দশা মনে না করেন এবং ভাবতে 
পারেন যে বাহিরের পৃথিবীটাই বন্দী। আপনি ঘরে আছেন যুক্ত আছেন এই ভাবে নিজেকে যদি একটু 
বোঝানো যায়। আর একটা জিনিস যে একটা রুটিন করে নিতে হবে দৈনন্দিন সকল কাজ রুটিন করে করতে 
হবে এবং তা মানতে হবে । এই রকম সুযোগ সাধারণ পরিবারের সাথে পাওয়া যায়না । এই সময়টা আমাদের 
পরিবারের সাথে বন্ডিং তৈরি করার ও একটা সুযোগ হতে পারে । এছাড়াও অনেক কিছু করা যেতে পারে 
যেমন ইনডোর গেমস খেলা, একসাথে পুরনো দিনের গল্প করা এবং একসাথে আালবাম দেখা যেতে পারে । 
আপনি নিজে যেটা করতে পারেন, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ গুলো করতে পারেন। তারপর আপনার প্রিয় বই 
পড়তে পারেন। এছাড়াও পরিবারের সকল সদস্যকে সাহায্য করা যায় এবং ঘরের কাজে ও সাহায্য করা 
যেতে পারে । ঘুমের রুটিন যেন ঠিক থাকে । অনেকেরই দেখা যাচ্ছে সারারাত জেগে আছে সারা দিন ঘুমাচ্ছে, 
এটা না করাটাই ভালো । এর জন্য যে রাত্রে যদি ঘুম না হয় এবং সারাদিন ঘৃমালে অধিকাংশ সময় দেখা যায় 
যে এটি মানসিক রোগের একটা কারণ, তাই ঘুমটা কে ঠিক রাখতে হবে আর সব কিছু স্বাভাবিক ভাবে নিতে 


ডঃসোহেলা আহমদ 
কনসালটেন্ট, সাইক্রাইটিস্ট 


হবে। এটা তো আর সারা জীবন থাকবে না, প্রত্যেকটা দেশেই এই রোগটা ছড়িয়েছে এবং একটা ন্যাশনাল ইলটিটিউশন অফ মেন্টাল হেলখ। 
সময় রোগটা ঠিকই চলে যাবে । সেজন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে এছাড়াও আমরা আর একটা জিনিস 

করতে পারি এই সুযোগে অনলাইনে যে ক্লাস গুলো হচ্ছে সেগুলো তো করছি তাছাড়াও এই ফাঁকে সময় 

পাওয়া গেছে যেহেতু তাই অনলাইনে বিভিন্ন কোর্সগুলো ও করতে পারি । যাতে সময়টাকে যতখানি পারা যায় 

কাজে লাগানো যায়। 


প্রশ্ন: কোয়ারেন্টাইন এর জন্য শিশুরা বাইরে গিয়ে মাঠে তাদের বন্ধু-বান্ধবের সাথে খেলাধুলা করতে 
পারছে না এবং তারা বাসায় বৈদ্ঢৃতিক পর্দার সামনে বসে বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করছে এর 
ফলে তারা শারীরিক এবং মানসিকভাবে অবসাদশ্রস্ত হয়ে পড়ছে । এই মানসিক এবং শারীরিক 
অবসাদ থেকে শিশুরা কিভাবে পরিব্রান পেতে পারে? 


উত্তরঃ এ সময় দেখা যাচ্ছে যে, বাচ্চাদের ঘরের মধ্যে থাকার জন্য তারা টিভির সামনে কিংবা ট্যাব বা কম্পিউটারের বেশি সময় কাটাচ্ছে । এটা একটা 
চিন্তার কারণ হতে পারে এবং অনেক সময় তারা ভুল তথ্য পেতে পারে । এইজন্য বড়দের উচিত তাদের এই টিভি কিংবা কম্পিউটার ব্যবহারে সীমিত 
রাখতে হবে । দিনে নির্দিষ্ট সময় তাদের ব্যবহার করতে দেওয়া যেতে পারে । শিশুদের বিভিন্ন কাজে এই সময় ব্যস্ত রাখতে হবে । যেমন বড়রা তাদের 
সাথে বিভিন্ন ইনডোর গেমস খেলতে পারে, তাদেরকে বিভিন্ন কাজ শিখানো যেতে পারে, একসাথে বসে সিনেমা দেখা যেতে পারে এছাড়াও তাদের আবেগ 
নিয়ন্ত্রণ করাটাও শিখাতে হবে। এই মহামারিতে তাদের অনুভূতি জানার চেষ্টা করুন এবং এই বিষয়ে আলোচনা করুন সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে 
তানা। শিশুদের সকল কথা মন দিয়ে শোনা জরুরী এবং তাদের এই সুযোগে বিভিন্ন যোগব্যায়াম শিখাতে হবে । আর শিশুদের স্বাস্থ্যবিধি গুলো শেখাতে 
হবে । এছাড়াও তাদেরকে একটু ক্ষমতায়ন করা যায় এইভাবে যে তাদেরকে অন্যদের সম্পর্কে ধারণা দেওয়া বা অন্যদের যত্ব নেওয়াটা শিখাতে হবে। 
আর সব শেষে যেটা আমি বলব বাচ্চাদেরকে অভয় দিতে হবে । তাদেরকে আশ্বাস দিতে হবে যে বড়রা তাদের পাশে আছে। 


প্রশ্ন: মানুষ একটা সামাজিক জীব । তারা একা থাকতে পারে না। তবে এই কোয়ারেন্টাইন এজন্য 
অনেকেই একাকীতৃ বোধ করছে এবং মানসিকভাবে অবসাদপ্রস্ত হয়ে পড়ছে এর থেকে তারা কিভাবে 
মুক্তি পেতে পারে? 


উত্তরঃ কোয়ারেন্টাইনে সে একা একটা বুমে থাকে কিংবা আইসেলেশনে থাকে যেটা করতে পারে টেলিফোনে বন্ধু, 
আত্মীয়-স্বজন এদের খোঁজখবর নিয়ে কথা বলা যায়, ফিলিংস শেয়ার করা যায় তাতে একটু হালকা লাগে । সো, 
মনে রাখতে হবে এই যে করোনা এইটা পৃথিবীর সব দেশেই আছে সবাই আক্রান্ত হচ্ছে। অসুখ তো আসলে হতেই 
পারে। এজন্য আবার সেরে ও যাবে ।একটু ধৈর্য ধরতে হবে। তো এই সময় যেটা করা যেতে পারে কিছু এক্সারসাইজ 
করা যেতে পারে যাতে । এছাড়াও যদি সম্ভব হয় কিছু ক্রিয়েটিভ কাজ করা যেতে পারে । ভালো মুভি দেখা যেতে পারে, কোন 

বই পড়া যেতে পারে, যদি ভালো লাগে তাহলে পড়াশোনা দে এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে । নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করা । আর 
বারবার করনা সম্পর্কিত নিউজ না জেনে দিনে একবার জানা যেতে পারে । এছাড়াও কিছু যোগ ব্যায়াম করা যেতে পারে । মন খারাপ 
লাগাটা যদি কিছুতেই ভালো না হয় তাহলে একটু কাউন্সিলিং করা যেতে পারে । 


প্রশ্ন: কারাও যদি করোনা হয় সে যদি মনসিক ভাবে যেন ভেঙ্গে না পড়ে এর জন্য সেকি 
করবে? 


উত্তরঃ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে ৮০% মানুষ যারা করনায় আক্রান্ত হয়েছে তারা বাসায় থেকে ভালো হয়ে যায়। শুধু ২০% মানুষ যারা বয়ক্ক এবং 
যাদের বিভিন্ন রোগ আছে তাদেরই ঝুঁকি বেশি । তাও যদি তারা সময় মতো চিকিৎসা গ্রহণ করেন তাহলে তারাও ভালো হয়ে যায়। ডাক্তাররা বলেছেন 
যে নিজেকে যদি স্ট্রং রাখা যায় যেমন হেলদি খাওয়া দাওয়া এক্সারসাইজ এবং পর্যাপ্ত ঘুম যাতে ইমিউনিটি বাড়ে অর্থাৎ রোগ হলে বাঁধা দেয়ার ক্ষমতা 
বাড়ে । তাহলে যদি আমার করোনা হয়ও তাহলে করোনা কাবু করতে পারেনা । এছাড়া করোনার সময়কালীন হেলদি ফুড, যেমন মৌসুমি ফল ও দুধ 
খেতে হবে । এক্সারসাইজ করার মাধ্যমে মন ও শরীর ভালো রাখা যায়। সহজ একটি এক্সারসাইজ যেমন সোজা হয়ে বসতে হবে লম্বা করে নাক দিয়ে 
শ্বাস নিতে হবে এবং ১ থেকে ৫ গুণা পর্যন্ত শ্বাস ধরে রাখতে হবে এবং আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে শ্বাস ছেড়ে দিতে হবে এইভাবে ৬/৭ বার এক সিটিংয়ে 
দিনে ৩ বার করতে হবে । এক্ষেত্রে এক্সারসাইজ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে মাইন্ড ফ্রেশ রাখার জন্য । 


প্রশ্ন: সবার মনে একটা প্রশ্ন । এইযে আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা থমকে আছে। সেজন্য পরীক্ষার্থীরা দুশ্চিন্তায় ভুগছে! কবে পরীক্ষা হবে সেটা অনিশ্চিত। 
লকডাউনের পড়াশোনার এই গাফিলতির মধ্যে যদি পরীক্ষার নোটিশ দেয় তখন কী হবে এরুপ দুশ্চিন্তা এবং অবসাদে ভুগছে । একই সাথে এইচএসসি 
ব্যাচ ২১ এর গন্তব্যও থমকে আছে। তাদের শিক্ষাবর্ষ প্রায় ১ বছর পিছিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। আপনার কী মনে হয় আর কতদিন এভাবে থমকে 
থাকবে দেশ! আর শিক্ষার্থীদের এই পিছিয়ে যাওয়া ১ টি বছর কীভাবে ওভারকাম করবে তারা! অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত চিন্তিত এ বিষয়টি নিয়ে । 


উত্তরঃ সবাই একটু পিছিয়ে পড়ছে তাই না। সবারই একই অবস্থা । বাসায় যতটুকু পারো পড়া এগিয়ে রাখ । আর ভবিষ্যতে আসলে কি হবে এইটা নিয়ে 
বর্তমানে ভাবার কোন দরকার নেই। বরং যেটা করে যেতে পারে বন্ধুদের কিংবা টিচারদের সাথে কথা বলে কিভাবে স্কুল/ কলেজ খুললে কিভাবে পড়াটা 
এগিয়ে নেওয়া যাবে তা আগে থেকেই ঠিক করে রাখা যেতে পারে । আর ভবিষ্যতে কি হবে তা নিয়ে টেনশন না করে বর্তমানটা উপভোগ করো । ইনজয় 
দ্যা মোমেন্ট! 


প্রশ্নঃ এই লকডাউনে আমরা অনেকেই ঘুমের বুটিনের ১২ টা বাজিয়ে ফেলেছি। 
১০ টা বাজে ঘৃমাতে গেলেও দেখা যাচ্ছে রাত ৩/৪ টার আগে ঘুম আসছে না। 
এক্ষেত্রে ঘুম নিয়ন্ত্রণে আপনার পরামর্শ কী? 


উত্তরঃ প্রথমেই তোমাদের একটা কাজ দেই, ক্রিপ সিডিউল ঠিক করার ব্যাপারে গুগোল একটা সার্চ দিবে ক্লিপ হাইজিন লিখে । 
ওইখানেখুব সুন্দর করে লিখা আছে কি করতে হবে আর কি করা যাবে না। তারপরও আমি শর্টকাটে বলি তোমাদের মনে রাখার জন্য 
প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যেতে হবে, ঘুমানোর প্রায় দুই ঘণ্টা আগে ফোন, এইগুলো সব বন্ধ রাখতে হবে এবং ২ ঘণ্টা আগে এক্সাসাইজ করা যাবে না 
যারা চা কফি খাও তারা চা-কফি আর খাবে না। এছাড়াও অনেকে বলে আর আগে দাদি-নানিরা ও বলতেন এবং এটা - কাজ করে ও করে ঘুমানোর এক 
ঘন্টা আগে দুধের সাথে মধু মিশিয়ে খেলে ঘুম ভালো হয় 


প্রশ্ন: মুড সুইং হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে ঘন ঘন মুড সুইংয়ের কারন কী? 


উত্তরঃ ঘন ঘন মুড সুইং এর কারণ আগে বের করতে হবে । এটা বিভিন্ন সিচুয়েশন এর জন্য হতে পারে । 

আবার এনজাইটি এর জন্য হতে পারে । আর এই অসুবিধা গুলোর জন্য যদি দেখা যায় পড়াশোনায় ক্ষতি হচ্ছে 

বা বিহেভিয়ার চেঞ্জ হচ্ছে, ইন্টার পার্সোনাল রিলেশনশিপ খারাপ হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় কোন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ 
সাথে কথা বলাটা দরকার । 


প্রশ্ন-৮.শিশুদের দীর্ঘদিনের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি তাদের একটানা মোবাইল বা টেলিভিশনের সঙ্গ ও অতিরিক্ত ঘুমিয়ে থাকার অভ্যাস বাড়িয়ে দিতে 
পারে,যেটাকে স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষকরা '590917517/139/781/00/' বলে থাকেন । এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? 


উত্তরঃ 99091191% 9918৬0 থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় হতে পারে যে, আমরা যে কোনো কাজই একাধারে এক ঘণ্টার বেশি বসে বসে 
করব না। সেটা পড়াশোনাও যদি হয় আমি এক ঘন্টার পর একটু উঠবো উঠে একটু হাঁটাহাঁটি কিংবা ব্রেক নিতে পারি । এছাড়া আমাদের ট্যাব ফোন 
এই গুলোর ইউজ লিমিট করতে হবে । আর আমরা যদি নিয়মিত এক্সারসাইজ করি যেটা ৩০ মিনিট থেকে ৪০মিনিট প্রতিদিন করি তাহলে আমাদের 
অক্সিজেন লেভেলটা বাড়ে এবং আমাদের শরীর টাও ভালো থাকে । সেক্ষেত্রে 99091121 09189৬1001 জন্য যে অসুবিধা গুলো হওয়ার কথা সেগুলো 
কম হবে ।সবচেয়ে ভালো যেটা আমি মনে করি একটা রুটিন ঠিক করা । তাতে একঘেয়েমি টা কাটানো যায় । মন ভালো থাকে এবং হেলদি হ্যাবিট ও 
তৈরি হয় যাতে অনেক রকম অসুখ বিসুখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। 


-রিপোর্টারঃ জান্নাতুল ফেরদৌস এঁশী 

চিত্রলেখা সাংবাদিকতা ডিপার্টমেন্টের পক্ষ হতে। 
বিশেষ ধন্যবান্তে- 
মুহাম্মদ আজলান মাহি চৌধুরী 


৪ 


করোনা বর্তমান বিশ্বের সব থেকে বড় আতংকের নাম করোনা ভাইরাস, বিশ্বের প্রায় ৯৫ ভাগ দেশে এর অবস্থান রয়েছে। এর প্রভাব সারা 
পৃথিবীজুড়ে বেড়েই যাচ্ছে। কোনো দেশই কোভিড-১৯ এর ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। দিনের পর দিন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। 
নভেল করোনা ভাইরাস হলো করোনা ভাইরাস এর এক নতুন প্রজাতি । নভেল করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে সৃষ্ট এই রোগেটি প্রথম চীনের উহানে 
চিহ্নিত হয়েছিল । তখন থেকেই রোগটির নামকরা হয়েছিল করোনা ভাইরাস রোগ ২০১৯ করোনা থেকে 'কো' ভাইরাস থেকে ভি এবং ডিজিজ 
থেকে এর সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা লকডাউন হয়ে যাচ্ছে এর প্রভাবে । সবকিছু থমকে গেছে এক অশুভ শক্তির কারণে । 
লকডাউনে ঘরের মধ্যে আটকে আছি আমরা সবাই । কাজের ব্যস্ততা ভুলে চিরচেনা আমাদের শহরটাও আলসে হয়ে গেছে। বিশেষকরে আমদের 
মতোস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যস্ততা নেই । ঘরে বসে থাকতে থাকতে সব একঘেয়ে হয়ে যাচছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই 
বিভিন্নভাবে সময়টাকে পার করছেন। কেউ সামাজিক কাজ করছেন, কেউ ঘরে বসে অফিসের কাজ করছেন, কেউ বা আবার সুবিধা বঞ্চিতদের 
দরজায় খাবার পৌছে দিচ্ছেন । আবার আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাদের কোনো কিছুতেই কোনো প্রকার সংযুক্তি নেই। তাই 
একঘেয়েমি কাটানোর জন্য আমরা এমন অনেক কিছুই করতে পারিযা আমাদের এই বন্দি দিনগুলোকে ফলপ্রসূ করে তোলে । এ এমন এক ভয়াল 
থাবা যার কাছ থেকে ধনী গরীব কেউ রেহাই পাচ্ছে না ।এটি এমন এক ভয়াবহ অসুখ যার কারণে একই ঘরে থেকে বাবা-মা সন্তানেরা বা পরিবারের 
সদস্যরা একে অন্যের কাছে যেতে পারছে না। এ ভয়াল থাবা থেকে বাঁচার জন্য হিন্দু, মুসলিম খিষ্টান, বৌদ্ধ নির্বিশেষে সবাই একসাথে কাজ করে 
যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কিছু মানুষের কথা না বললেই নয়। বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত করোনা প্রতিরোধে 
কাজ করে যাচ্ছেন। স্বেচ্ছায় তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘরবন্দি করোনা রোগীদের একটি ফোন কলের মাধ্যমে ঘরে ঘরে এসে ওষধ এবং বাজার 
পৌছে দিচ্ছে । অনেক অসহায় গরিব মানুষকে স্বেচ্ছায় রান্না করা খাবার পৌছে দিচ্ছে । এই করোনা কালীন সময়ে যারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত 
মাধ্যমে তাদের দাফন কাফনের ব্যবস্থা করছেন। পাশাপাশি অন্যধর্মের মৃত ব্যাক্তিদের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করছেন। এ তো গেল স্বেচ্ছাসেবীদের 
কথা । এবার আসা যাক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদের কথায় । করোনা দুর্যোগে বাংলাদেশের সামনের সারির যোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশ 
পুলিশের অগ্রণী ভূমিকা ইতিমধ্যে সকলের নজর কাড়তে সক্ষম হয়েছে। ঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানবিক পুলিশিং এর গল্প সবার 
প্রযুক্তির ব্যবহার পুলিশের, করোনা আক্রান্ত গর্ভবতী নারীর পাশে পুলিশ করোনায় মারা যাওয়া ব্যক্তির লাশ দাফন করে পুলিশ করোনা যুদ্ধে জয়ী 
নিল পুলিশ হরিজন, কামার ও মুচি সমপ্রদায়ের মানুষের পাশে পুলিশ বাড়িভাড়া কমাতে ভাড়াটিয়াদের প্রতি পুলিশের আহবান, ভু্টা ধান কাটতে 
সহযোগিতা করছে পুলিশ এমন হাজারো ইতিবাচক সংবাদে বাংলাদেশ পুলিশের করোনার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী এ সংকট 
মোকাবেলায় বাংলাদেশ পুলিশের ইতিবাচক কার্যক্রমসমূহ ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমেপ্রচারে সহযাত্রী হয়েছে আমাদের মিডিয়া হাউজগুলো একান্ত সৎ 
সাংবাদিকগণ | তাদের সার্বিক কর্মকুশলতার ফলেই সম্ভব হয়েছে করোনা সংক্রান্ত গুজব মোকাবেলা । বর্তমানে রোগীদের সেবায় অনলাইনে এগিয়ে 
এসেছেন হাজারের অধিক ডাক্তার ।সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে কোভিড ১৯ ও সাধারণরাগৌদের নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তারা । 
্যান্ুলেন্স, হাসপাতাল ও জরুরি সেবার প্রয়াজেনীয় দিক নির্দেশনা দিতে তৈরি করেছেন আাপস,খুলেছেন শত শত হটলাইন নাম্বার । ঘরে বসে ফোন 
দিলেই বিনামূল্যে মিলছে এ চিকিৎসা সেবা। প্রতিদিন গড়ে ৭হাজার মানুষ ফোন কলে ২৪ ঘণ্টা সেবা নিহেন।যার পেছনে বিনা পারিশ্রমিকেকাজ 
করছেন প্রায় ১২শডাক্তার ।ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার করোনা রোগীদের সেবাদানকারী সকল ডাক্তারনার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা 
করেছে। চিকিৎসা দিতে গিয়ে অনেক ডাক্তারনার্সসহ স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। তারপরেও তারা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ রোগের বিরুদ্ধে 
লড়াই করে যাচ্ছেন। মানুষ ঘরবন্দি। হাড়হাভাতে মানুষ না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে । একমুঠো খাবারের জন্য এখানে ওখানে কতই না দৌড়ঝাপ করছে 
তারা । লজ্জা ভুলে ত্রাণের লাইনে দাড়িয়ে যাচ্ছে। বুকে বড় আশা এক পাটেলা ত্রান পেলে দুবেলা পেট ভরে খাওয়া যাবে । ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে 
অনেক সামধ্ঘবানরা খাদ্য সহায়তা দিচ্ছেন। কিছুক্ষেত্রে দেখা গেছে সবাই নিন্ম আয়ের মানুষদের ত্রান দিচ্ছে কিন্তু মধ্যবিস্তদের কাছে কেউ যাচ্ছে 
নানা খেয়ে থাকছেন হাজারও মধ্যবিত্ত । কিন্তু সমাজে মান সম্মানের ভয় তারকারোর কাছে থেকে সহায়তা নিতে পারছেন না ।বর্তমানে সরকার এ 
বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে। 


মধ্যবিত্তরা ফোন বা এসএমএস করলে বাসায় বাজার পৌছে দেবে পুলিশ (তাদের পরিচয় গাপেন রাখা হবে । মানুষ বুঝতে পারবে এমন বাজারের 


ব্যাগ ও ব্যবহার করা হবেনা । সরকারের এ পদক্ষেপে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারকে না খাওয়ার কষ্ট পেতে হচ্ছে না । করোনা ভাইরাস শুধুজীবন ও 
্বাস্্যেই প্রভাব ফেলছে না,এই ভাইরাস সংক্রমণের প্রভাব পড়েছে অর্থনীতিতেও । যার ফলে ব্যবসা বাণিজ্য, নিনুমুখী এবং কর্মীরা বেশ বাজেভাবে 
আতংকে ভুগছে (বর্তমানে বিশ্বের পূর্ণবা খন্ডকালীন মোট কর্মশক্তির প্রতি পাঁচজনের মধ্যে চারনের পেশা কোন না কোনভাবে কোভিড১৯ এর কারণে 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন আয়ের মানুষ এর ফলে ক্ষতির শিকার হবে। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিত্রস্ত হবে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী । কর্মসংস্থানের ওপর করোনা 
ভাইরাসের প্রভাবের বিষয়টি নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরী হবে,তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। স্বাস্থ্যবুঁকি যত দীর্ঘায়িত হবে,ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর 
যত প্রভাব পড়বে,ততে শ্রমবাজারের ওপর প্রভাব পড়বে । করোনা বর্তমানে পুরো পৃথিবীতেই মহামারির আকার ধারণ করেছে । করোনা এর তবে 


আমরা হারিয়েছি অনেক আপনজন | আহারে করোনা, যার কারণে কত বাবা মা হরিয়েছে তাদের সন্তান। সর্বপরি আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে একটাই 
চাওয়া, তনি যেন আমাদের এ মর্মীস্তিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেন। 


যারীন বুশনী এশী 
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ 
উচ্চ মাধ্যমিক ২য় বর্ষ 


ফটোগ্বাফারঃ আবু বকর সিদ্দিক 


ফটোগ্াফারঃ আবরার সোবহান 
স্কুল/কলেজঃ রায়হান স্কুল এ্যান্ড কলেজ 


শ্রেণিঃ দশম 
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মুসকান হোসেন রাংতা 
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ 


দ্বাদশ শ্রেণি 


নাজরানা রশিদ প্রাপ্তি ++) জজ) 


রাশেদ আবির নবম শ্রেণি 


একাদশ শ্রেণি 


03111101101 00111011 


22:22:28 75:44 


শাকিল খান 
দ্বাদশ শ্রেণি 
ইবরাহিম খাঁ সরকারি কলেজ, ভূঞাপুর, টাংগাইল । 
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কিং অফ পপ খ্যাত মাইকেল জ্যাকসন (পুরো নাম : [0101961 309901 48016901; জন্ম: আগস্ট 
২৯, ১৯৫৮ মৃতু: জুন ২৫, ২০০৯) একজন মার্কিন সঙ্গীতশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, গান লেখক,অভিনেতা, 
সমাজসেবক এবং ব্যবসায়ী। বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংগীত শিল্পের মধ্যে অন্যতম 
তিনি । মাত্র ৫ বয়সে, ১৯৬৩ সালে পেশাদার সংগীত শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন । তখন তিনি “ 
জ্যাকশন ৫ “ এর সদস্য হিসেবে গান গেয়েছেন । ১৯৭১ সালে একক সংগীতশিল্পী হিসেবে যাত্রা শুরু 
করে । মাইকেলের গাওয়া ৫টি সঙ্গীত আযালবাম বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রিত রেকর্ডের মধ্যে রয়েছে - অফ 
দ্য ওয়াল (১৯৭৯), থ্রিলার (১৯৮২), ব্যাড (১৯৮৭), ডেঞ্জারাস (১৯৯১) এবং হিস্টরি (১৯৯৫) । 
তাকে পপসঙ্গীতের রাজা (৫70 01200) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় অথবা, সংক্ষেপে তাকে এমজে (11) 
নামে অভিহিত করা হয় । সঙ্গীত, নৃত্য এবংফ্যাশন জগতসহ ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে 
চার দশকেরও অধিককাল ধরে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বৈশ্বিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। 


১৯৮০র দশকে মাইকেল সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছান। তিনি প্রথম কৃ 
ষ্তাঙ্গ মার্কিন সঙ্গীত শিল্পী যিনি এমটিভিতে এতো জনপ্রিয়তা পান। বলা হয়, তার গাওয়া 
গানের ভিডিওর মাধ্যমেই এমটিভির প্রসার ঘটেছিলো। গানের তালে তালে মাইকেলের নাচের 
কৌশলগুলোও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। মাইকেলের জনপ্রিয় নাচের মধ্যে রোবোট, 
ও মুনওয়াক (চাঁদে হাঁটা) রয়েছে। মুনওয়াক আসলে হলো সামনের দিকে হাঁটার দৃষ্টিভ্রম 
সৃষ্টি করে পিছনে যাবার ভঙ্গিমা। তিনি পপ সংগীত এবং মিউজিক ভিডিওর ধারণা পাল্টে 
দেন।এখন সারাবিশ্বের সকল নৃত্যশিল্পীরা মাইকেল জ্যাকসনকে প্রায়ই শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন। 


মাইকেল জ্যাকসন দুবার রক ত্যান্ড রোল হল অফ ফেইমে নির্বাচিত হন। এছাড়াও তিনিই এই পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তি যিনি গান লেখক,নাচের 
(সর্বপ্রথম এবং একমাত্র),"আর এন বি" হল অফ ফেইমে যায়গা করে নিয়েছেন। সঙ্গীত জগতের কেউ এত ক্যাটাগরিতে হল অফ ফেইমে নিজেকে 
নিতে পারেন নি। গিনেস ওয়ার্ড রেকর্ডস অনুসারে মাইকেল সর্বকালের সবচেয়ে সফল শিল্পী - ১৩টি গ্যামি পুরস্কার, ১৩টি ১নম্বর একক সঙ্গীত, এবং ৩৫ 
কোটিরও বেশি মাইকেলের আ্যালবাম বিক্রি হয়েছে। ২০০৯ খিষ্টাব্দের ২৫শে জুন মাইকেল জ্যাকসন মৃত্যুবরণ করেন। যাত্রা শেষ হয় এক কিংবদন্তির । 


রিপোর্টার: তাসনিম শাহরিয়ার 


২০৩২ সাল। 

লুবাবা বসে আছে তার দাদুর সাথে । রাতে পড়ালেখা শেষ করে প্রায়ই সে 
তার দাদুর কাছে গল্প শুনতে আসে । তবে এখন ঠিক গল্প শুনতে আসেনি । 
এসেছে তার স্কুল টিচারের দেয়া হোমওয়ার্ক সম্পর্কে জানতে স্কুলের স্যার 
প্রত্যেককে বলে দিয়েছে 'করোনা' নিয়ে একটা প্রতিবেদন লিখে নিয়ে 
যেতে । করোনা মহামারীর সময় লুবাবা খুব ছোট ছিল তাই তার কিছুই মনে 
নেই। তাই সে তার দাদুর কাছে এ সম্পর্কে জানতে এসেছে। 

আজকে তার দাদু যে গল্প বলবে সেটা ঠিক গল্প না,অভিজ্ঞতা শেয়ার করা 
বলা যেতে পারে । এ গতের সাথে মিশে আছে তাদের মত অনেকের 
ভয়ংকর আর্তনাদ । তার দাদু বলে এ গতের মাধ্যমেই নাকি তার বাবা-মা 
মারা যাওয়ার ইতিহাস জানা যাবে । কিভাবে সে আর তার দাদু ভয়ানক 
মরণব্যাধি থেকে বেঁচে গেছে সেটা জানা যাবে । লুবাবা এ গল্প তার দাদুর 
কাছ থেকে অনেক আগেই শুনতে চেয়েছিল কিন্তু তার দাদু বলেনি । 

এ গতের কথা জিজ্ঞেস করতেই তার দাদু কেমন যেন অস্থির হয়ে যেত, চোখগুলো ছলছল করত । এখন তার দাদু ভয়াল সেই দুই 

হাজার বিশ সালের কথা বলছেন । কিভাবে একটা ক্ষুদ্র ভাইরাস পুরো জাতিকে হার মানিয়েছিল, কিভাবে মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে দিন 
কাটিয়েছিল, প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরে দূরে থেকেছিল, কিভাবে প্রিয় স্বজনকে হারিয়ে নিজ জীবনের স্বার্থে তার সাথে শেষ দেখা না করেই 
তাকে বিদায় দিয়েছিল- সে দিন গুলোর কথা বলছেন তার দাদু মোস্তাফিজুর রহমান । সেই ভয়াল দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে তার দাদুর 
চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা আর্তনাদ ঝরল । তার দাদু বলতে শুরু করলেন- করোনা নামক ভাইরাসটা প্রথমে চীন দেশে সনাক্ত হয়। তখন 
আনুমানিক দুই হাজার বিশের প্রথম দিক। তারপর সেই ভাইরাস একে একে ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিভিন্ন দেশে । দাদুকে কথার মাঝে থামিয়ে 
লুবাবা প্রশ্ন করল- আচ্ছা দাদু,একটা ক্ষুদ্র ভাইরাস এত তাড়াতাড়ি এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ল কিভাবে? 

লুবাবার প্রশ্ন শুনে তার দাদু পুনরায় বলতে শুরু করলেন- 

ভাইরাসটা এতটাই ভয়ংকর ছিল যে সংক্রমিত ব্যাক্তির স্পর্শ, হাঁচি-কাশি অথবা কোন পদার্থ থেকেও ছড়াতে পারতো । এমনকি একটা 
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টাকার মাধ্যমেও ছড়াতে পারত । সংক্রমিত ব্যাক্তি যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেত তখন ভাইরাসটাও তার সাথে 
সাথে যেত ।তবে ভাইরাসটা ভারি ছিল বলে ছয় ফুট দূরতেের বেশি যেতে পারত না,মাটিতে পড়ে যেত । এভাবে বিভিন্ন দেশে ছড়াতে ছড়াতে 
আমাদের দেশে প্রথম স্যক্রমিত ব্যাক্তি পাওয়া গেল মার্চ মাসের প্রথম দিকে । এতটুকু শুনেই লুবাবার মুখ হাঁ হয়ে গেল । সে খুব মনযোগ 
দিয়ে কথাগুলো শুনছে। তার দাদু পুনরায় বলতে লাগলেন- ভাইরাস প্রতিরোধ করতে সারা দেশে শুরু হলো লকডাউন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, 
কলকারখানা, দোকানপাট এমনকি কিছু কিছু হাসপাতাল বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল ।এতে করে মানুষের আয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল । 

অনেকেই অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে লাগল । সবাইকে হোম কোয়ারান্টাইনে থাকতে হতো । আর আক্রান্ত ব্যাক্তিকে পাঠানো হতো 
আইসোলেশনে । আইসোলেশনের অব্যবস্থা এবং প্রতিষেধকের অভাবে সারা দেশে লাখ লাখ মানুষ মারা যেতে লাগল | ছোট-বড় সব বয়সের 
মানুষ মারা যেতে লাগল । আতীয়-স্বজনরা প্রিয় মানুষটাকে শেষবারের মতো দেখতে পর্যন্ত পারত না। চেনা-অচেনা সবাই একে একে হারিয়ে 
যেতে লাগল। 

এতটুকু বলতে গিয়ে লুবাবার দাদুর গাল বেয়ে পানি পড়তে লাগল । কিছুক্ষণের জন্য তিনি স্তভিত হয়ে গেলেন । পুরনো স্মৃতিগুলো চোখের 
সামনে ভাসাতে লাগলেন একের পর এক । দাদুকে কাঁদতে দেখে লুবাবাও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল । তারপর হঠাৎ নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করল- 
-আচ্ছা দাদু ভাইরাসটা সনাক্তের প্রথম দিকে কেউ প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি কেন? তাহলেই তো এত মানুষ মারা 

যেত না। 


লুবাবার দাদু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন । তার অশ্রুধারা তখনো বয়ে চলছে। 
লুবাবার প্রশ্নটা শুনেও তিনি কোন উত্তর দিচ্ছেন না। পুরনো স্মৃতি মনে করে তিনি আবার ফিরে গেলেন ভয়াল সেই বিশ সালে । লুবাবার ধাক্কায় 
তার দাদুর চিন্তায় ছেদ পড়ল। তিনি চোখের পানি মোছার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলতে লাগলেন- বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকরা নানা প্রতিষেধক আবিষ্কার 
করতে লাগলেন। এমনকি আমাদের দেশের একটা কোম্পানিও প্রতিষেধক আবিষ্কারের দাবি করেছিল । কিন্তু ভাইরাসটা এতটাই ভয়ংকর ছিল যে 
এটা বারবার তার রূপ বদলাচ্ছিল।তাই তার উপর কোন প্রতিষেধকই ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। তাই শুধুমাত্র প্রতিরোধের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল 
মাসের পর মাস। বারবার হাত ধোঁয়া, মাস্ক ব্যবহার করা,অযথা নাকেমুখে হাত না দেয়া,বারবার ধরতে হয় এমন জিনিস পরিস্কার রাখা এগুলোই 
ছিল প্রতিরোধ ব্যবস্থা। প্রথম দিকে প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়ায় হারে হারে মানুষ মরতে লাগল । যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি শুধু তারা বেঁচে 
গিয়েছিল। 

- দাদু তাহলে তুমি,আমি এবং অন্যরা বেঁচে গেলাম কিভাবে? 

- করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার হতে এতটাই দেরি হয় যে ততদিনে মানুষের শরীরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যায় । মানুষের শরীর ভাইরাসের 
বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি করে ফেলে । এতে করে অন্যান্য ক্ষুদ্র ভাইরাসের মতো এটাও আর শরীরের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারেনি । এ ভাইরাসকে 
বহন করেই মানুষ জীবনযাপন করতে শুরু করে। তার বহুদিন পর আবিষ্কার হয় 
করোনা ভ্যাকসিন ততদিনে যাদের শরীর ভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি করতে 
পারেনি তারাই চলে গেছে না ফেরার দেশে । তারা হয়েছে এক করুন ইতিহাসের 
সাক্ষী । ভয়াল বিশের সাক্ষী । লুবাবা খুব মনযোগ দিয়ে শুনছে। তার মনে হলো তার 
চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য সে কাঁদবে কেন! 

সে তো ভয়ংকর ক্ষুদে দানব থেকে বেঁচে গিয়েছে । তার তো কাঁদার কথা না। একটু 
পর তার হাতে তরল কিছু একটা পড়ল । এ তরলটাই প্রমাণ করে দিল সে কাঁদছে! 
ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে! তার মা-বাবার কথা মনে পড়ছে কিন্তু তাদের মুখটা সে মনে 
করতে পারছে না। কারণ তখন সে অনেক ছোট ছিল । তাছাড়া নিজ জীবনের স্বার্থে 
তাদের সাথে তার শেষ দেখা হয়নি । তার দাদু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। 
অঝোর ধারায় বর্ষিত হচ্ছে তার নীড়ের মতো ছোট্ট চোখের জল। ছবিঃ ইন্টারনেট 


মো. ইব্রাহিম খলিল/শোওন) 
সরকারি বিজ্ঞান কলেজ 

একাদশ শ্রেণি 

চিত্রলেখা ম্য নেজিং কমিটি ২০২০ 


অনন্তযাত্রা 


অন্য সব দিনের মতোই স্বাভাবিক,গোধুলিবেলার এক সময় ক্লান্ত বিকেলের ছায়ায় ড.দীপেন একাকী 
বসেছিলেন । বড্ড অবসাদে ভূগছিলেন-হবেন-ই বা না কেন,আজ সারাটাদিন তিনি কাটিয়েছেন রিসার্চ 
ল্যাবে। গত পরশু কোনো এক অজানা তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছিল এস্ট্রোনোমিকাল এসোসিয়েশন অব 
বাংলাদেশ তার মতো আরো সহকর্মীরা এ ব্যাপারটিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরিক্ষা ও গবেষণায় 
ছিলেন । ড.দীপেন এই পরীক্ষার মূল দায়িতে আছেন। রহস্যময় এই তরঙ্গের প্রকৃতি এর আগে কখনো তারা দেখে নি। 
তরঙ্গটির গতিদশা এত অদ্ভুত যে তা কখনো তারা দেখেছিলেন বলে মনে করেন না । তরঙ্গটি শুধুমাত্র ২৩০ উত্তর অক্ষাংশেই 
ধরা পড়ে । এটি নিয়ে তাই এখনই তারা বহির্বিশ্বে প্রকাশ করতে আগ্রহী নয়। এর কারণও আছে ।এসময়কার বিশ্ব স্থিতিশীল কোনো অবস্থায় 
নেই বিশ্ব রাজনীতি এখন অনেক বদলে গেছে। পৃথিবীর বড় বড় দেশ গুলো এখন নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত আছে। আসলে কয়েক দশক আগে 
পৃথিবীতে এক মহামারী ঘটে যায় যা বিশ্ব অর্থনীতিকে তছনছ করে দিয়ে যায় । অর্থনৈতিক ধ্বস ছাড়াও রোগটি জীবাণু অস্ত্র ছিল কি না এ ব্যাপারটি 
কেউ নিশ্চিত করতে পারে নি। কিন্তু তথ্য এখন হাওয়ায় উড়ে বিধায় কোনো দেশ এখন আর অন্য দেশকে বিশ্বাস করতে পারে না। এমন 
পরিস্থিতিতে রহস্যময় ব্যাপারটি এখনই প্রকাশ্যে আনতে নারাজ তারা ।পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন অনেক কমে এসেছে। মহামারির কারণে নয়, কিন্তু 
মহামারির পরোক্ষ প্রভাব- তার জন্য অতীত ইতিহাস স্মরন করা দুর্বিষহ ব্যাপার সে যাক,ড.দীপেন আনমনা ভাবনা থেকে উঠে এলেন । 


এদিকে পৃথিবীর এক প্রান্তে মহাকাশে এদিনই একটি আলোক রশ্মির বিক্ফোরণ খুঁজে পেল স্পেস এক্স । রহস্যময় এই আলোক বিস্ফোরণ তারা 
গ্রহাণুর সংঘর্ষ ভেবে উড়িয়ে দিলেও তারা এটাকে পর্যবেক্ষণে রেখে দেয় । নীলাময় প্রশান্ত মহাসাগরে তখন এক মাঝি গভীরে একটি ধাতব বস্ত খুঁজে 
পান। বস্তটি চমৎকার রঙিন ছিল যেন আলো ঠিকরে বের হচ্ছিল। কিন্তু বেচারার আর বাড়িতে ফেরা হয় নি। মাঝ সাগরে তিনি খেই হারালেন কিনা 
তাও কেউ জানে না। 


একবাঁক তরুণ মেধাবী ছাত্র নিয়ে বিজ্ঞানী জিয়াউল ড.দীপেনের সাথে তরঙ্গ অনুসন্ধানে যোগ দিলেন । তরুণদের মধ্যে জগদীশ ছিল এ ব্যাপারে খুবই 
উৎসাহী । সে রিসার্সের পাশাপাশি তার তৈরি করা একটি হাই পারফরম্যান্স ডিটেকশন লেয়ার দিয়ে তরঙ্গটি পর্যবেক্ষণ করছিল । অত্যাশ্র্যভাবে এ 
অসংখ্য আতশি কাচের সামান্য যন্ত্র দিয়ে সে আরো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারছিল । অবাক হয়ে আবিষ্কার করল তরঙ্গটি মাল্টিডাইমেনশনাল 
টাইপের! যেকোনো অবস্থায় এর একেক রকম দশা পরিলক্ষিত হচ্ছিল । জগদীশ এই চমকপ্রদ বিষয়টি জানালে ড.দীপেন পরিক্ষালন্ধ তথ্য থেকে 
বুঝতে পারলেন এটি কোনো মহাকাশীয় তরঙ্গ নয়, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পাজমিক কণা কর্তৃক সৃষ্ট তরঙ্গ,যা এ যুগে ভাবাই যায় না। "এটি কি 
তাহলে..." ড.দীপেন আর কিছু ভাবতে পারছিলেন না। জগদীশ এ ব্যাপারটি নিয়ে একাই গবেষণা করতে লাগল । 


মাসখানেক কেটে গেল |নির্জন এক দ্বীপে জগদীশ যন্ত্রপাতি নিয়ে তার পরীক্ষা চালাচ্ছে । সে অত্যন্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পাজমিক 

শক্তির সৃষ্টি করছিল উচ্চতাপমাত্রায়। আসলে এখানে সে গোপনে ড. দীপনের নেতৃতে কাজ করছিল । একাই । আজকে তার পরীক্ষা চালানোর পালা । 
হঠাৎ ই ডিটেক্টরে অজানা এঁ একই প্রকার তরঙ্গ আবার দেখা দিল। আশ্চর্যভাবে তা পাজমিক শক্তির সাথে মিলে বলয়াকার মেঘ তৈরি করল । তার 
হাইপোথিসিস অনুযায়ী এই তরঙ্গ ভিনজাগতিক কিছু ছিল কিনা তা পরীক্ষা করতে ডিটেক্টরকে সে পাজমিক উইপন এর সাথে লাগিয়ে তৈরি 

করেছিল । আসলে তার অজান্তেই এটি সিগন্যাল রিসিভার হিসেবে কাজ করে ফেলে । পরিণতিতে তা অন্য এক প্যারালাল জগতের সাথে সংযোগ 
হয়ে যায়। ধোঁয়ার কুন্ডলী থেকে জগদীশ এক বয়স্ক ব্যক্তিতুসম্পন্ন অচিন এক মানুষের অবয়ব দেখতে পেল। বিস্মিত সে... 

"শুভ সকাল,জগদীশ!" ওপাশ থেকে হঠাৎ এই কণ্ঠস্বরে তার যেন জ্ঞান ফিরে এল। 

"কে আপনি!!।" 

"আমি!আমি প্রফেসর ক্লিংজার। এসেছি তোমার ভবিষ্যত থেকে ।" 

কথাটি বলার আগেই অচিন মানুষটি বলল- "না,তা কখনোই সম্ভব হয়নি যতদিন না আমরা ওয়ার্ম 

হোলের অস্তিত পেয়েছি।" 

"ওয়ার্ম হোলের মাধ্যমে অতীত যাত্রা!! কিভাবে এবং কেনই বা?" 

" পৃথিবীকে রক্ষা করতেই এসেছি। শুরু থেকেই বলি। আমরা মহাকাশে ওয়ার্ম হোল মাধ্যমে শুধু 

কণাই প্রেরণ করতে পারতাম;আমাদের স্বরীরে উপস্থিতির জন্য এপাশ থেকে রিসিভার এর প্রয়োজন ছিল,যা তোমার কারণে সম্ভবপর হয়েছে । 
আগামীতে পৃথিবী ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাবে,যাকে রোধ করার জন্যই আমাদের আগমন ।দূর ভবিষ্যৎ এ পৃথিবীর অস্তিত সংকটাপন্ন ছিল যার 
মূল কারণ ছিল জনসংখ্যা । কিন্তু আমরা এর পরিবর্তন খুঁজতে থাকি এবং সমাধানে আমরা গোড়াতেই একটি 

ভাইরাস ছড়িয়ে দেই যার নাম করোনা হিসেবে তোমাদের কাছে পরিচিত! " 


"হ্যা,তা ভবিষ্যৎ মানুষেরাই করেছিল, কিন্ত এর ফলও আমরা শীঘ্ই বুঝতে পারি। 


কারণ এর ফলস্বরূপ পৃথিবীতে গোপনে তৈরি হতে আরম্ভ করল বায়োলজিকেল উইপন যা 
সত্য সত্যই একটি নির্দিষ্ট জাতিকে ধ্বংস করতে সক্ষম । এতেই আগামী সময়ে পৃথিবী এক 
ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়ে যা দূর করতে আবার আমাদের অতীতে আগমন এবং এটিই স্বশরীরে 
প্রথমবার | উইপনটির প্রভাব ভবিষ্যৎ তথা আমাদের পৃথিবীতে চরমভাবে পড়বে ।তাই একেও 
গোড়াতেই নিস্তেজ করতে হচ্ছে।" 


"এই ভুল তোমাদের কারণেই ||" 
"হ্যা,কিন্ত তুমি জানোনা যে ভবিষ্যতে এর পৃথিবী প্যারালাল ইউনিভার্সে যাতায়াত করতে পারে, যা সময় ভ্রমণ নয়। 
সময় যাত্রার মতো কিন্তু অনুরূপ নয় ।" 


"না,তা কখনোই সরাসরি সম্ভব হয় নি,কারণ সময় বলতে তো কিছু নেই আদৌ!!কিন্তু মাল্টিডাইমেনশনাল বা প্যারালাল ইউনিভার্সের অস্তিত্ব আমরা 
খুঁজে পাই যার মাধ্যমে পৃথিবী কতরকম ভবিষ্যৎ এর মুখোমুখি হতে পারে তার আবিষ্কার এবং নিয়ন্ত্রণই আমাদের এই অকল্পনীয় শক্তি হাতে দিয়েছে। 
বিষয়টি এমন নয় যে আমরা অতীতে ভ্রমণ করছি ।আমরা শুধু তোমাদের এই ১৫-103 জগতে বাইপাস হয়ে প্রবেশ করেছি। আমরা এখন পর্যন্ত দশম 
মাত্রা অতিক্রম করে এসেছি।" 

"অর্থাৎ প্যারালাল ইউনিভার্সের অস্তিত্ব তাহলে আছে। !!" 

"হ্যা। বিষয়টি তেমনই, যা পরজন্ম তত্লের মতো মনে হতে পারে! এই যেমন অন্য জগতে পৃথিবী বায়োলজিক্যাল উইপনে ধ্বংস আর আমরা 
তোমাদের জগত-এ এসেছি সেই উইপনই ধ্বংস করতে । ওয়ার্ম হোল আর প্যারালাল জগতের সংযোগ মাত্র" 

"তাহলে কি তা ভবিষ্যত পরিবর্তনের অনুরূপ নয়!' 

"নাহ, একেকটি জগৎ এর ভবিষ্যৎ ও অতীত নির্ধারিত যা আমরা কখনোই পরিবর্তন করতে পারি না,শুধু হাজারো সম্ভাব্য ঘটনার সময় থেকে উপযুক্ত 
সময়ের জগতে ভ্রমণ করতে পারি মাত্র। এখন তোমার এই জগত এমন এক উপযুক্ত সময় মাত্র যখন আমাদের উপস্থিতি অবশ্যস্তাবী এক নিয়তি 

মাত্র । নিয়তির ইচ্ছাতেই ঘটছে এসব,আমরা কিন্তু কোনো কাল পরিবর্তন করছি না এবং করতেও পারি না " 

"ভবিষ্যৎ পৃথিবী এভাবেই স্ট্রিং থিওরি, আপেক্ষিকতা আর কোয়ান্টামতত্তকে একসাথে মিলিয়ে প্যারালাল ইউনিভার্সের মতো অসম্ভব ভাবা জগতে 
স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়।" 

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জগদীশ বলল,"এ ব্যাপারে আমি কি সাহায্য করতে পারি তোমাদের!" 

অষ্রহাসি হেসে প্রফেসর ক্লিংজার বলল,"তোমাকে শুধু ধন্যবাদ দিতে পারি যা করেছ,বাকিটা তুমি আমার দায়িতু ভেবে মেনে নাও ।" 

"কিন্তু তুমি আসলে কে?" 

"তোমারই এক অতি ভিন্নমাত্রার সত্তা..হা..হা..হা।" 

মুহুর্তে ঘূর্নিঝড় সৃষ্টি করে হাস্যরত ক্লিংজার উধাও হয়ে যায় এবং জগদীশ সেই নিরালা দ্বীপে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে ।একমাত্র ড.দীপেন ই পারে তাকে 
এখান থেকে রক্ষা করতে! 


প্রফেসর ক্রিংজার তখন প্রশান্ত মহাসাগরের সেই অদ্ভুত বস্তটি তুলে নিলেন ।ধাতব বস্তুটি করোনিয়ামের ৷ এই করোনিয়াম এর খন্ড থেকেই পৃথিবীর 
বায়ুতে এন্টিডট ছড়িয়ে দেয় প্রফেসর,যেন মনুষ্যসৃষ্ট জীবাণু অস্ত্র পৃথিবীতে ধংস ডেকে না আনতে পারে ক্লিংজারকে তার সহযোগী হেসেভি হঠাৎ 
বলল,"এর প্রভাব কি পড়বে,জানেন?" 

উদাসীন ভাবে তাকিয়ে-" না, শুধু জানি আমাদের এভাবেই অনন্তকাল এই মাল্টিভার্সে উপযুক্ত ভবিষ্যৎ খোঁজার আশায় ঘুরতে হবে যতক্ষণ না মানব 
জাতির বাধাহীন...কোনো ভবিষ্যৎ খুঁজে পাব,জন্নান্তর থেকে জন্মান্তর | " 

১৫504 ইউনিভার্সের প্রফেসর অনন্তযাত্রায় সফল হয়েছিলেন কিনা তা হয়ত কেউ জানতে পারবে না। 

হয়ত জানার অধিকার একমাত্র অনন্ত অসীম সময়েরই হাতেই আছে..... 


প্রণয় ঘোষ 
সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
একাদশ শ্রেণি 


এবাকি সেটে ভাব?) 
কয়ে গবাতা ক্লিংচি 
হৈ 


এজ যাকে রর সা 
হাজার হাজ্জার প্রতিআাগী ও দকিদের তি দেখা ফা 


] চটি অদেন্ধাগা ব্রত থারেও খান সেটে সারি নালটা || 
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তান্সার নাস রিছডি 
টিংচি লিখুটি সিটি 


কেটজ্ে উচে রিঞ্্চি 
পুর লাত্াঙন হিশ্ল 


বা2। খোযারগানি্টি 
এরা গত্ী হও চিন্সাচিল্লি, 
দৌডাদে)উ5 শ্বাঞাশাধিত্ 
-বগরক্টে «বশী গ্রে লি 
তে আর্পারি 
শ্চ্ছে বচ্রঙ্ছে। 


যাবে লাদা ঝট হে নাল 1 
আা্লার গান সণ গিবাগ 
াখগাচেু দে) ্জ্ছু+ চিনগ্রাচেছ. 
ঝি” 4ড্ঠা ্বাগাছে--. ধার ওখ 
ব+60501 এাঙ্ির ৬এপব্বাই অব্জছি? 


৭২. 


আয এবচেখে 


আভ্ের বঙ্গ্দা স্গুজ, 
রিচি ভা হা ঠানম। 


এই (মর উনি হাচ্ছুন পুঠিরার আগিননঢা । 


নাহল না7। বাতা ধম টেগর বত 
ঠারাািরি বছর ৫ 
রেতাহডিত ৫ 
পেব চল ॥ 


শাহ । ক্েজে 1 
শ্গুওোগা পেন ভু! ।যর(০4 
চছোটদেরবে* বিভিনেত্রে ১5710 


এ গুলারেসচান হবে " 


চার ৩পরাধী শনমাই 
তেযেগ্ । ৩1 তোকে 
এবগঠা (পক্ষশিপি দেহ এল 
তোর মেদ্খানে 21 পালে 
। ওরে এবছুর গর 
ঠখাগে এ পি গাড় 


স্নাচ্িপ্রকপ বিচির প্রানে বাহে পতি 
দেখা হাল । রিছুটি ঠপসনিপে এানা পঙ্গ পাড়ি দিচ্ছে 


৯ কি 
তার এ হচ্ছে তো নাজাদ্গ স্রাঙার 
বন্ু। ডোপাহ লিজ” %র টি এনা 
উঠান প্রাণ ব্রার (ঠা বস । বিচ্ঠু 
এবহসয় তেব সবার বশে, ব্রোথগা 
প্ররানিত হয্র। গালে পাকের ও লাস্চোদরে 
৬৬ বগরে বিপনে হ্রণ্ঞ। 


|এিতেগো বিন্লী গল্প 


স্ণে হা] গণো 
বিদেম্পী বক্তার ক]... 


৭8 


এঞ্জান ঠনণে হাড়, 


তিজাভস্ব্র১ গিলে, 
হচ্ছ দিনটো 
ভাপা, হারে । 
50201750527 


চব্‌ন হলে 
বা$বায় বেস তুবস্চ 


ওঠা পেলো না। য়োসি] 


তোমার ব্েগণো কি বা 


উঠব তেডনাদের আয়া ওবাক্সি ভিনপ্রন্তী 
প্রানী ৬০৮ এন্নিঞোন)। তবাঞ্চি ০০99 


নাঞ্পেচ্রেওন বাঝনা তাঙল 


না ৬ ইনু 
জি 
7,১)]।)1৫২ 
তরে এই দে 


বিমল ৯ ্ি জিডি 
| চি ্ থোঠ্ার আমার প12হার 1 
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[গান 


বাগাথু বেন এতে? 


াগি ঠো বেগা্পমত্রে 
না দেশ নি ] 


র দুর্ভাগতরত ভোলার 
বান্সাট্ এতেব পাররি। 


২১ 
টা 


রিহচি ূ 
? তল ব” 
আমার ভিওরেছু? 


৮ 
রি৮৪ান। 


রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও পল্লী-উন্নয়ন ভাবনা 


বিশ্বব্যাপী যে মহামারী চলছে, তার থেকে আমরাও বিচ্ছিন্ন নই। 
জনজীবন আজ স্থবির, এক অলিখিত নির্দেশে আমরা সবাই আজ 
ঘরবন্দী। তাই বলে কি আমরা থেমে থাকবো? মানুষ তার মেধা ও 
যোগ্যতা দিয়ে এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলেছে । তাই ঘরে বন্দী 
হয়েও আজ আমরা একা নই । সামাজিক যোগাযোগে আমরা একে 
অপরের কাছাকাছি । আজ ২২শে শ্রাবণ ,বাঙালির চেতনার আকাশে, 
দে্বীপ্যমান রবী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৯ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে 
কবির প্রতি বিনত্র শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি। 

আমার প্রবন্ধের শিরোনাম "রবীন্দ্রনাথের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন ভাবনা" । 
জীবনের সব পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের আশ্রয় । সুখে দুঃখে, প্রেম- 
_বিরহে, স্বপ্ন-কতনায়, আনন্দ ও সংকটে রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর 
প্রতিভা । ১৮৯০-১৮৯৬ শ্রী: এ সাত বছর, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ, 
শাহজাদপুর ও পতিসরে জমিদারি তদারকি করার কারণে ,বাংলাদেশের 
পল্লীজীবনের সুখ-দু£খের সাথে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ১১২ বছর 
বয়সে কৰি "অভিলাষ" কবিতায় বলেছেন, 'রৌদ্রের প্রখর তাপে দরিদ্র 
কৃষক, ঘর্মসিক্ত কলেবরে করিছে কর্ষণ' । প্রজাদরদী রবীন্দ্রনাথ, দরিদ্র 
মানুষের দু:খ দৈন্য লাঘবে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন । পল্লী উন্নয়নের 
দ্বারা তিনি তাদের মানব সম্পদে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেন। গ্রামীন 
অর্থনীতির পুনর্জাগরণ ও মধ্যস্বতভোগীদের হাত থেকে কৃষকদের মুক্ত 
করার জন্য তিনি কৃষিক্ষেত্রে সমবায় নীতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেন। 
দরিদ্র কৃষকেরা যাতে বিনা সুদে খণ সুবিধা পেতে পারে তাই তিনি 
শিলাইদহ ও পতিসরে "কৃষি ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তার 
নোবেল পুরুক্কারের ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তিনি কৃষি ব্যাংকে জমা 
দেন যা কৃষকদের আত্মশক্তি বিকাশে সহায়তা করে । যদিও খণের টাকা 
মুসলিম কৃষকেরা ফেরত দিলেও অধিকাংশ হিন্দু কৃষকেরা পরিশোধ 
করেনি । কৃষির সাথে উন্নত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে, কৃষিকে আরো আধুনিক করতে তার 
নানাবিধ পদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করি । কলকাতা থেকে তিনিই প্রথম ৭টি বিদেশী কলের লাঙল এদেশে 
আনেন । ধান মাড়াইয়ের কল স্থাপন করেন । ছাতা তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন । শ্রী নিকেতনে ক্ষুদ্র 
ও মাঝারি শিল্প প্রসারে বাস্তব ভিত্তিক উদ্যোগ নেন। তিনি বলেছেন, "এক্যবোধের দ্বারাই সকল প্রকার 
এশ্বযরি সৃষ্টি হয় ।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খন্ড, পৃষ্ঠা:৩১২)। 

স্বদেশের কৃষকদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে, রবীন্দ্রনাথ নিজ পুত্র 
রখীন্দ্রনাথকে, নিজ জামাতা ও তার বন্ধুপুত্রকে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পাঠান, কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য । উচ্চশিক্ষা শেষে কবিপুত্র 


প্রথ্থী 


/1 01012 


পতিসরে আসেন। ক্ষেতে ট্রাক্টর চালান । আধুনিক কৃষি খামার প্রতিষ্ঠায় কৃষকদের উৎস 
করেন । রখীর কৃষি খামার দেখে নিউইয়র্ক থেকে আগত জনৈক আইনবিদ মাইরণ অবাক 
হয়েছিলেন । তিনি একে মার্কিন খামারের মতো সফল এক উদ্যোগ বলে বর্ণনা করেছেন। কি করে 
কৃষকদের সন্তানদের শিক্ষা দেয়া যায় ও মহাজনী খণের খপ্পর থেকে বের করে আনতে অসংখ্য উদ্যোগ গ্রহণ 
করেন। 

দরকার ।" তাই পূর্ব বাংলায় কৃষকদের দু:খ মোচনে তাদের সমবায় গঠনের পরামর্শ দেন। মূল ফসল ধানের 
পাশাপাশি ফল ও সবজি চাষের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি এদেশে সরু ধান, টমেটো, গোল আলু, ভুক্টা, কপি, 
মটর, আখ চাষে উৎসাহ দেন। তিনি হস্তশিল্প ও মৃৎশিতের উপরও 
জোর দেন। সকল ধর্মের প্রজাই তার দৃষ্টিতে সমান ছিলো । তিনি 
দেখেছেন, দরিদ্র, জীর্ণদশা, অজ্ঞতা ও ব্যাধির কারণে যাদেরই 
সামর্থ ছিলো, তারাই শহরমুখে ছুটেছে। নাগরিক জীবনে লত্যশিক্ষা 
কর্মসংস্থান ও আতপ্রকাশের সুযোগ সুবিধা, গ্রামীন জীবনে পাওয়া 
গেলে যোগ্যতাসম্পন্ন লোকজন গ্রামেই থেকে যাবে । কৃষক, গোয়ালা, 
তাতীদের জোট বেঁধে উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন 
বাড়ানোর পরামর্শ দেন। তিনি নানাভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন, 
“মাতৃভূমির যথার্থ স্বরুপ গ্রামের মধ্যেই । এখানেই প্রাণের নিকেতন; 
লক্ষী এইখানেই তাহার আসন সন্ধান করেন। (রবীন্দ্র রচনাবলী, 
চতুর্দশখন্ড, পৃ:৩৩২)পতিসরে ১২৫টি গ্রামের ৬০/৭০ হাজার মানুষকে তিনি হিতৈষী সভায় যোগদানে উৎসাহিত 
করেছেন । এ সভা গ্রামের স্কুল,হাসপাতাল পরিচালনা ছাড়াও রাস্তাঘাট মেরামত, জঙ্গল পরিষ্কার ও ছোটখাটো 
বিচার আচারের দায়িত্ব নিয়েছিলো । কৃষক নিজে চাঁদা দিতো ও রবীন্দ্রনাথ রাজস্বের একটা অংশ অনুদান হিসেবে 
দিতেন । এভাবে গ্রামীন সমাজের উন্নয়নে তিনি নানা পদক্ষেপ নেন। তার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
বুপরেখা সমকালীন ভারতসহ উন্নয়নশীল অনেক দেশে মডেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমান বাস্তবতায় 
আমাদের নতুন করে উন্নয়ন ভাবনা ভাবতে হবে । রবীন্দ্রনাথ কৃষিতে আধুনিক ও সমবায়ের যে পথ দেখিয়েছেন, 
তা আমাদের আর্থ-সামাজিক চিন্তা ও চেতনায়, তথা নয়া বুদ্ধিভিত্তিক জমিনের মুল ভিত্তিতে, রবীন্দ্রনাথকে দাঁড় 
করাতে পারলে আগামী দিনের পথচলা অনেকটাই সহজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। 
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১২০ ন্যানোমিটার ৷ এর গায়ে দানাদার (স্পাইক) আকারের গ্লাইকোপ্রোটিন একে কিছুটা মুকুট এর আকার দান করে । তাছাড়া নিউক্রিয়ক্যাম্পিড 
নিউক্লিক এসিড সমৃদ্ধ ক্যাস্পিড যা প্রোটিনের প্রলেপ দ্বারা তৈরী । করোনা ভাইরাসের জিনম আরএনএ (/)) দ্বারা গঠিত । সর্বপ্রথম করোনা 
ভাইরাস শনাক্ত করা হয় ২০১৯ এর নভেম্বর মাসে । চীনা গণমাধ্যম সাউথ চাইনা মর্নিং পোস্ট (5০৪. 01179 10170917951) এর তথ্য অনুযায়ী 
২০১৯ সালের ১৭ নভেম্বর প্রথম করোনা শনাক্ত হয় চীনের হুবেই প্রদেশের ৫৫ বছর বয়সী এক ব্যাক্তির দেহে । একেই করোনা প্রথম শনাক্ত বলে 
বিবেচনা করা হচ্ছে। ২০১৯ এর ডিসেম্বরের শেষের দিকে চীনের উহান প্রদেশে একই রোগের শনাক্তকরন কার হয় । তখন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সামুদ্রিক 
বা মাংসের বাজার হতে ছড়িয়েছে বলে ধরে নেয়। কিন্তু এমন অনেকের মধ্যেই শনাক্ত হয় যাদের সেখানকার সাথে সম্পর্ক ছিল না। এখন চিকিৎসা 
বিশেষজ্ঞদের মতে এই প্রাণঘাতী ভাইরাস বাদুরের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকতে পারে । ৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (/710) প্রথম 
করোনা মহামারীর খবর প্রকাশ করে । ১২ জানুয়ারি চীন প্রথম জিনম সিকুয়েন্স প্রকাশ করে কোভিড-১৯ এর ৷ ১৩ জানুয়ারি থাইল্যান্ডে প্রথম করোনা 
রোগী শনাক্তকরন করা হয়। 

এদিকে ২০ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত করা হয়। ২ ফেব্রুয়ারী চীনের বাইরে প্রথম করোনা রোগী মারা যান ফিলিপাইনে । 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে ৬ ফেব্রুয়ারিতে প্রথম করোনা রোগী মারা যান। ১১ ফেব্রুয়ারিতে করোনা ভাইরাসকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ 
নামকরণ করে । ইউরোপের প্রথম করোনা রোগীর মৃতু হয় ফ্রান্সে ১৪ ফেবুয়ারিতে । ২১ ফেব্রুয়ারী ইতালিতে প্রথম করোনা র প্রভাব জোড়ালো 

হতে শুরু করে । ৩ মার্চ স্পেনে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পরে । ৯ মার্চ ইতালি লকডাউন করে দেয়া হয়। ১১মার্চ কোভিড -১৯ কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 
মহামারী ঘোষনা করে । ১৯ মার্চ চীন স্থানীয়দের করোনা মুক্ত হবার খবর দিলেও তখন ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র ও এশিয়ার অবস্থার অবনতি হতে থাকে। 
২৬ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র চীনকে টপকে করোনা আক্রান্তের শীর্ষতে চলে আসে । ২ এপ্রিল ১মিলিয়ন আক্রান্তর সংখ্যা দাড়ায়। ১০ এপ্রিল মৃতের সংখ্যা 

১ লাখ ছাড়ায় । ২১ মে ৫মিলিয়ন আক্রান্তের সংখ্যা হয়। ২৮ জুন বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ৫লাখ অতিক্রম করে । ১৯ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত করোনা 
আক্রান্তের সংখ্যা ১,৪৬,৬৭,২৪৯ জন । মৃতের সংখ্যা ৬,০৯,৫০৮ জন এবং সুস্থ হয়েছে ৮,৭৫,৫৮২ জন। ১৯ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত সর্বোচ্চ আক্রান্ত 
যুক্তরাষ্ট্রে ৩৮,৯৮,৬৩৯ জন। 

মৃতের দিক দিয়েও সবার উপরে যুক্তরাষ্ট্র । বাংলাদেশে করোনা ৮ই মার্চ প্রথম শনাক্ত হয়। ২০ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত আক্রান্ত ২০৭,২৫৩ জন। মৃত 
২৬৬৮ সুস্থ ১,১৩,৫৫৮। করোনা আক্রান্ত হলে ভয় না পেয়ে পরীক্ষা করিয়ে সঠিকভাবে নিয়ম মানলে দত সুস্থ হয়ে ওঠে। 

করোনা, এক শিক্ষা । কারাগার এবং মুক্ত খোলা অবস্থার মধ্যে প্রধান পার্থক্য যে চলাচলের স্বাধীনতা তার সম্পর্কে বিগত কয়েকদিনে আমরা প্রায় 
সকলেই এ অভিজ্ঞতার শিকার । কিছু করার নেই। কারণ বাঁচতে হবে । তার চেয়ে বড় কথা নিজের জন্য কাছের প্রিয়জনদের এই প্রাণঘাতী ভাইরাসে 
যেন আক্রান্ত না হয়। কিন্ত কতদিন এ অবস্থা চলবে? আবার কবে সকলে ব্যস্ততার সাথে যার যার কাজে যোগ দিতে কিংবা বিদ্যালয়ে, কলেজে, 
ভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য রাস্তায় দ্রুত পা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় থাকবে? আবার কবে সকল বন্ধুদের সাথে আড্ডা, গানের আসর জমবে? আবার কবে 
বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য স্টেডিয়ামে বা ঘরে বসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করবো? আবার কবে শাহবাগ, মতিঝিল, ফার্মগেট ফিরে পাবে এদের 
চিরচেনা কোলাহল, মানুষের ভিড়? আবার কবে শোনা যাবে করোনা হীন কোনো সংবাদ বা খবরের কাগজ, ফেসবুকের টাইমলাইন? 

আশা করি খুব শীঘ্বই। তখন আমাদের কাছে কোয়ারেন্টাইন, লক ডাউন শব্দগুলো শুধুই এক ইতিহাস। কিন্তু এরপর কিছুদিন মানুষ তার হারিয়ে 
পরের কয়েকটা দিন জ্যামে বসে থাকতেও ভালো লাগবে । প্রার্থনা করি অচিরেই জাদুর শহর ঢাকা ফিরে পার তার চিরাচরিত রূপ । 


এস এস সি ব্যাচ-২০২০ 


খুব ছোটবেলা থেকেই বড্ড ইচ্ছে ছিল একটুখানি স্বাধীনতা পাওয়ার । প্রায়শই কল্পনায় দেখতাম আমি একটা লাল টুকটুকে ফ্রক 
পড়ে সবুজ ধানখেতের মধ্য দিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে যাচ্ছি। আমার টুকটুকে লাল রং এর ফ্রক থাকলেও ছিল না সবুজ ধানক্ষেতের 
মধ্য দিয়ে ছুটে যাওয়ার স্বাধীনতাটুকু। অবশ্য আজও নেই । ঘরের বাইরে পা ফেলা যার মানা তার এধরণের কল্পনা বিলাসিতাই বৈকি। 
দেশ তো স্বাধীন হয়েছে সেই কবে । অথচ কেউ আমার জন্য একটুকরো স্বাধীনতা এনে দিলোনা! 


হতো । আমিও বাইরে খেলতে যাওয়ার আবদার করলাম । আমাকে বলা হলো আমার বাইরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই । ঘরেই তো প্রে-ষ্টেশন 
দিয়ে খেলা যায় । বলা হলো বাইরে ছেলেধরা আর খারাপ মানুষ গিজগিজ করছে। 


আমাদের পাশের বাসার সমবয়সী ছেলেটার সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল । আমাকে সেই বয়সেই বলে দেওয়া হলো মেয়ে হয়ে ছেলেদের 
সাথে মিশতে নেই। 


একবার আমি খুব করে বন্ধুদের সাথে ঘ্বুরতে যেতে । আমাকে বলা হলো এত বন্ধু বন্ধু করতে নেই! এরা শুধুমাত্র সময় নষ্ট করবে । কোন কাজে 
আসবে না। 


এরপর স্কুলের পিকনিকেও যাওয়ার অনুমতি মিললো না । পিকনিকের টাকা জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম । একে একে ক্লাসের 
প্রায় সবাই যখন টাকা জমা দিয়ে দিল তখন চোখে জল চলে আসছিল ।বেশ কষ্ট করে চোখের জল আটকেছিলাম। নাহলে যে অনেক প্রশ্নের 
সম্মুখীন হতে হবে! প্রতি মুহুর্তে মনে হচ্ছিল কিছু একটা ঘটবে । আমার যাওয়া হবে । কিন্তু হলো না । আমাকে বলা হলো এঁ দিন বাড়িতে থেকে 
পড়ালেখা করাই ভালো । প্রয়োজনে নাহয় আমাকে পিকনিকের চেয়েও ভালো খাবার রান্না করে দেওয়া হবে! 


চারপাশের অসহ্যকর পরিবেশের মাঝে গানই ছিল আমার একমাত্র শান্তির পথ । গুনগুন করে কাজের ফাঁকে গান করাই আমার মনে প্রশান্তি 

এনে দিত। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কখনোই গান না শেখা সত্তেও একবার স্কুলের সবাইকে হারিয়ে এক প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়ে গেলাম । 
প্রতিযোগিতার পরবর্তী ধাপের জন্য ঢাকায় যেতে হতো । তাই আমার যাত্রা তখনই থেমে গেল । আমাকে বলা হলো গান-বাজনা দিয়ে কিচ্ছু হবে 
না। পড়ালেখা বাদ দিয়ে প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছি এটাই তো আমার অনেক বড় অপরাধ! 


বাসায় কাজিনরা বেড়াতে আসলে কেউ আমার সাথে কেউ আমার সাথে ঠিকভাবে মিশতে চাইলো । ঠাট্টার ছলে চললো আমাকে নিয়ে কটুক্তি করা । 
এর কারণ বুঝতে আমাকে বড্ড বেগ পেতে হচ্ছিল । তখন আমাকে জানালো হলো আমি খুউব বেশি ব্যাকডেটেড । মেকাপ পারি না, বিটিএস এর 
গান শুনি না। আমার সাথে আবার কী নিয়ে গল্প করা হবে? 


এবারে আমি দিন-রাত পরিশ্রম করে পরিক্ষায় খুব ভালো ফলাফল করলাম। অনেক সাধ্য-সাধনা করে অনুমতি আদায় করে সামান্য কিছু প্রসাধন 
সামঘ্রী কিনলাম ।কিন্তু এরপর বিপত্তিটা বাঁধলো সাজসজ্জী করার সময় ৷ আমাকে বলা হলো হঠাৎ সাজগোজের প্রতি এত আগ্রহ ভালো লক্ষণ না। 
নিশ্চয়ই আমার অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে। সবার সন্দেহ ভরা দৃষ্টি আমাকে থামিয়ে দিল। 


এভাবে চলতে চলতে একসময় আমি নিজেকে প্রকাশ করার,গল্প করার সব আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম । নিজেকে গুটিয়ে নিলাম । অনেকটা চুপচাপ 
হয়ে গেলাম । এবার আমাকে বলা হলো আমি কারো সাথে ঠিকভাবে কথা বলিনা। 
আমি অসামাজিক। 


মিসকাতুন মুনিরা শিকদার 
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গার্লস পাবিক স্কুল ত্যান্ড কলেজ 
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অরশার বিয়ের পার্টিতে যেতে আমিও চেয়েছিলাম । কেবল গিফটের টাকাটা ছোট ছিলো না বলে যাইনি । মাথাব্যথার নাম করে 
মেসের ছোট্ট ঘিষ্জি খুপরি ঘরে পড়ে ছিলাম । 


বন্ধুরা মিলে যখন দূর দুরান্তে টুর করতে যাস, আমি যেতে পারিনা ৷ যে সারাদিন এক টিউশনি থেকে আরেক টিউশনিতে যায় পায়ে 
হেঁটে, তার আবার ট্নুর!!!! 


ইদানিং বড় আলসে হয়ে গেছি। দশটা বারোটা পর্যন্ত ঘুমাই পরে পরে । কেউ তো আর জানেনা, এতে করে নাস্তার খরচটা তো বাঁচানো যায়। 


সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি। শুনেছি ও নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর । তাছাড়া প্রতিমাসের সিগারেট কেনার টাকাটা দিয়ে একটা খাতা আর দুটো 
কলমের দাম তো হয়ে যায়। 


বন্ধুরা বলে তুই এতো বড় হয়েছিস। এখনও পেন্সিল দিয়ে কেনো লিখিস রে? আমি হেসে বলে পেন্সিলে হাতের লেখা ভালো হয়। 
ওরা তো জানেনা, গভীর রাতে পেন্সিলের দাগগুলো রাবার দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলি, পরদিন ওই একই পাতায় আবার লিখবো বলে। 


অনেক পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা করতে যাওয়ার প্রোগ্রাম টাও বাতিল করে দিতে হয় ; সময় কিংবা অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে । ভাগ্যিস তারা 
বাসের টিকিটের টাকাটাও না থাকার মতো বিশ্রী সত্তিটা জানতে পারে না। 


আজকাল গরমকালেও গায়ে চাদর পড়তে দেখে বন্ধুরা অবাক হয়। ওরা তো জানেনা, দোকানে এক একটা কাপড় দশটাকা দামে ইস্ত্রি করে পড়ার 
চেয়ে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাওয়াটা আমাদের জন্যে ঢের সহজ। 


নতুন জুতা শেষ কবে কিনেছিলাম মনে পরে না । জুতোর তালি করাতে করাতে মুচিগুলোর কাছেও পরিচিত মুখ হয়ে গেছি। এখন এক মুচির কাছে 
দ্বিতীয়বা গেলে বলে বাইসাব, এলা একখান কিন্যাই ফেলান। ওইটাতে আর সিলাই চলে না। 


বড় বড় চুল দাড়ি রাখার শখটা আমার বরাবরই ছিলো । হাজার হোক তাতে তো অন্তত মাসে কয়েকবার করে দাঁড়ি কামাবার পয়সাটা বাঁচানো যায় । 


যেখানে রুমমেটদের রাত কাটে প্রেমিকার সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনালাপ করে, সেখানে আমাকে রাতের পর রাত জেগে চাকরির জন্যে আপ্রিকেশন 
লিখে নয়তো চোখে চশমা এঁটে চাকরির বিজ্ঞাপন খুঁজতে দেখা যায়। প্রেম ভালোবাসার মতো মেকি আবেগগুলো আমাদের মতো বেকার ছেলেদের 
ছুঁতে পারেনা । জীবনে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই যেখানে কঠিন ; আবেগ সেখানে গৌণ। 


তিন জায়গায় টিউশনি করিয়ে ৮০০০ টাকার যে সম্মানিটুকু আসে তার ৪৫০০ টাকা খরচ হয় মা আর বোনের পড়াশোনা বাবদ । বাকি ৩৫০০ টাকার 
১৫০০ বাসা ভাড়া দেওয়ার পর অবশিষ্ট ২০০০ যখন খাওয়া খরচসহ পুরোটা মাস চলতে হয়, তখন বিলাসিতার চিন্তা করাটা বোকামি । 

প্রতি সপ্তাহে মায়ের ফোন আসে। বাবা যতদিন ছিলেন পরিবারটাকে আগলে আগলে রেখেছিলেন । চাইবার আগেই প্রয়োজন মাফিক সব পেয়ে 
যেতাম। দারিদ্র্য কাকে বলে কখনও বুঝিনি । বাবা চলে যাবার পর বুঝতে শুরু করলাম জীবন কি জিনিস! 


মাকে মুখে বলি আর কয়েকটা দিন কষ্ট করো । আমার চাকরিটা প্রায় হয়েই গেছে। তখন আর এতো কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু সেই কয়েকটা দিন 
পরের দিনটা আর কখনোই আসে না । কেবল মায়ের কাছ থেকে আশা কেড়ে নিতে ইচ্ছে হয় নাঁ। মানুষ বাঁচে আশায় ; কারো কাছ থেকে তার 
আশাটুকু কেড়ে নেওয়া মস্ত বড় অপরাধ । 


ওদিকে বোনটাও বড় হয়েছে। বেড়েছে পাড়ার বখাটে ছেলেগুলোর উৎপাত । মা একা আর সামলিয়ে উঠতে পারেন না। তাই একরকম প্রায় বাধ্য 
হয়েই বিয়ের ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে । বোন আমার কাছে একটা নীল রঙের শাড়ি চেয়েছিল। 

জানিনা কবে এই বেকার জীবনের অভিশাপ কাটিয়ে আদরের একমাত্র ছোট বোনের আবদার পুরণ করতে পারবো, 

বা সে পরের ঘরে চলে যাওয়ার আগে আদৌ পারবো কিনা ।! 


নামধারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বের হয়ে আসা চাকরিবিহীন ছেলেদের জীবন কেমন হতে পারে তা কেবল সৃষ্টিকর্তা জানেন। 
হয়তো এসব অভিশপ্ত জীবনের কখনও পরিসমাপ্তি ঘটবে না; অপরদিকে মৃত্ু ঘটতে থাকবে অসংখ্য সোনালি স্বপ্নের । 


মৌশ্রী দেবনাথ জ্যোতি 


মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল এন্ড কলেজ 
এসএসসি ব্যাচ ২০২০ 


করোনা কালের গল্প 


লাশের মিছিল লম্বা হবার আশংকা,যা ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। এ মিছিল অব্যাহত থাকলে কতজন যে তাদের নিকটতম 
প্রিয়জনকে হারাবে তা আল্লাহ 'আলাম। এটি এমন একটি ভাইরাস যা হতে ধনী, গরীব, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাধারণ জনগণ কিং 
ভি আইপি কেউই রেহাই পাচ্ছে না। 


সপ্তাহের প্রতি সোমবার আমি, রাফি, হিমেল এবং আরিফ আমাদের বাসার ছাদে জমপেশ আড্ডা দেই। শুধু আড্ডা বললে ভুল 


সর্বপ্রথমে আমাদের সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার । আমরা সকলে একই ভবনে থাকি । আমি, আরিফ আর হিমেল আইডিয়াল কলেজের 
ছিতীয় বর্ষের বিজ্ঞান শাখার ছাত্র । আর রাফি আমাদের দুই ব্যাচ জুনিয়র । অর্থাৎ দশম শ্রেণিতে পড়াশুনা করছে। রাফি সরকারি বিজ্ঞান স্কুলের 
ছাত্র। 

আজ সোমবার । আমাদের আলোচনার বিষয় মহামারী সৃষ্টিকারী করোনা ভাইরাস নিয়ে । 

প্রিয় পাঠক আপনাকে স্বাগতম । 


- রাফি টি-পট হাতে চা কাপে ঢালতে ঢালতে বলল,"ভাই এ ভাইরাস পুরো বছরটাকে কাচ্চি 
এলাচের মতো বানায় দিলো ।" 


-রাফির কথায় হিমেলও সম্মতি জানালো । 
-আমি বললাম, তো রাফি এ বছরটা কাচ্চির এলাচ হবার কারণটা কি শুনি? 
-অনেক কারণ আছে ভাই। 


-হিমেল রাফির কথার সাথে কিছু কথা যোগ করে বলল, বাসা থেকে বের হতে পারছিনা । দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াল এ 
ভাইরাস । বন্ধুদের সাথে সময় অতিবাহিত করি না বহু দিন হয়ে গেলো। 


-আরিফ বলল, তা ঠিক বলেছিস ।জীবনের মোড় ঘুরেছে বটে । তবে সময়ের মূল্য আমরা এখন টের 
পাচ্ছি। 


- আমি বললাম, মানুষ কতই না অহংকারী । যারা নিজেদের ক্ষমতার দাপট দেখাতো তারাও আজ বেশ অসহায় । ক্ষুদ্র এক ভাইরাসের সামনে আজ 
আমরা কতই না তুচ্ছ। 


-আরিফ চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, ক্ষুদ্র নয়। ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্রতর ৷ 


-কারণ এর একটি ভাইরাসের ওজন হলো ০.৮৫ এট্রোথ্রাম। (১ এট্রোগ্রাম - ০.৮৫৯%১০ টু দ্য পাওয়ার ১৮ গ্রাম)। 
-ভাই গ্রাম না শুনছি,কিন্ত এই এট্রোগ্রাম কি আবার? 


-সাধারণ ভাষায় বললে, ১ গ্রামের এক ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগের দশ লাখ ভাগের এক ভাগ ।আর 
হ্যাঁ একজন সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করতে ৭০ বিলিয়ন বা ৭ হাজার কোটি ভাইরাসের প্রয়োজন। 


-হিমেল বলল, তার মানে ৭০ বিলিয়ন ভাইরাসের ওজন ০.০০০০০০৫ গ্রাম? 
-ত্যাঁ। 


-রাফি বলল, ভাই এখন বুজলাম সহজ ভাষায় বললে একজন সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করতে মাত্র ০.০০০০০০৫ গ্রাম ওজনের 
ভাইরাস প্রয়োজন । 


-হ্যাঁ। 


- হা হা হা। আমার একটু ভুলের জন্য তোরা কত কিছুই না জানলি। 
- হেসে হেসে রাফিও বলল, তা ঠিক। 


-হিমেল বলল, আরিফ যাই বল,এ সময় মানুষ পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছে। নিজেদের নতুন করে করেছে আবিষ্কার । কি বলিস? 
- হুম, ঠিক বলেছিস। 


- রাফি বলল, আচ্ছা আরিফ ভাই? 
-হুম বল। 


-এই করোনা ভাইরাস কি আমাদের উপর আসলেই খারাপ ইমপ্যাক্ট ফেলছে? 


_দেখ, তুই যদি বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির কথা ভাবিস, তাহলে আমরা খুব ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। আর যদি আমরা একান্ত নিজেদের কথা চিন্তা করি 
তাহলে এ ভাইরাসটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরুপ । 


- আমি বললাম, কীভাবে? 


-আচ্ছাআমরা শেষ কবে পরিবারের সঙ্গে একসাথে দীর্ঘদিন এত সময় অতিবাহিত করেছি?শেষ কবে বাবা-মার শৈশব সম্পর্কে জানতে 
চেয়েছি? এর উত্তর আমাদের কাছে নেই । আসলে এ সময়ে এরকম বহু জিনিস ঘটছে। যা দৈনন্দিন জীবন হতে পুরোই ভিন্ন । বলা যায় একই 
মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ । আসলে এ সময়টাই আমার বড্ড ভালো লাগছে। 


-হিমেল বলল, তাহলে বলা চলে অবসর সময় খুবই দামী । 
-হুম অবসর সময় খুবই দামী । 


মাগরিবের সুমধুর আযানের ধ্বনি আমাদের কানে বেজে উঠছে । সালাতের জন্য উঠে পড়লাম । তাই আজকের আলোচনার এখানেই ইতি টানতে 
হচ্ছে। 


পরিশেষে প্রিয় পাঠক আপনাদের ও নিজের উদ্দেশ্যে আমি এই অধমের কিছু কথা রেখে যেতে চাই, 


আমাদের জীবন হতে কতগুলো কাক ডাকা ভোর পেরিয়ে গেছে। স্লান হয়ে গেছে কত কুয়াশা জড়ানো শীতের সকাল । দিন শেষে পাখি ফেরে 
নীড়ে। সমুদ্বের প্বোত উপচে পড়ে তীরে । 


তবুও ফিরতে হবে । ফিরতে হবে বেলা ফুরাবার আগে । বেলা ফুরাবার আগে ফেরা হোক নীড়ে । বেলা ফুরাবার আগে হোক প্রত্যাবর্তন । নতুন 
করে নিজেকে ঝালিয়ে নেয়া যাক আরেকবার ৷ এইতো সময়.... 


মোঃ মাসুদ রেজা মৃদুল 
আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি। 
দ্বাদশ শ্রেণী 


জ্গানার আছে নেক কিছু 


১. বাংলাদেশে মোট কয়টি গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে? 
-২৭টি 


২. কোন গাছ অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে? 
ইউক্যালিপটাস 


৩. বিশ্বে কোন দেশ লকডাউন নিয়ন্ত্রণের রোবট পুলিশ নিয়োগ করেছে? 
- তিউনিসীয়া। 


৪. কম্পিউটার বা অন্য ডিভাইসে ব্যবহৃত পাসওয়ার্ড পদ্ধতির উভাবক কে? 
- ফার্নান্দো করবাতো । 


৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা তৃতীয় প্রকাশিত গ্রন্থের নাম কী? 
- নয়াটীন ভ্রমণ । 


সংগ্রহেঃ সাকিব খাঁন 
চিত্রলেখা ম্যানেজিং কমিটি ২০২০ 


৩ 
॥ ২ 


| চি ০ 


ধাঁধা 


ধাঁধা ১. 
পাঁচটি ভিন্ন রঙের বাড়ির মালিক পাঁচ ভিন্ন দেশের নাগরিক । তারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ধরনের পানীয় 
পান করে, ভিন্ন ধরনের পোষাপ্রাণী পালন করে ও ভিন্ন ধরনের সিগারেট খায় । আর এর পাশাপাশি 
১৫টি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো । সেগুলো হচ্ছে 


১. বিটিশ বাস করে লাল রঙের বাড়িতে । 

২. সুইডিশের কাছে রয়েছে কুকুর । 

৩. ড্যানিশ চা পান করে। 

৪. সবুজ রঙের বাড়িটি সাদা বাড়ির বাম পাশে অবস্থিত । 

৫. সবুজ রঙের বাড়ির ব্যক্তি কফি পান করে। 

৬. যে ব্যক্তি পল মল সিগারেট খায় তার রয়েছে পোষা পাখি । 

৭. হলুদ রঙের বাড়ির মালিক ডানহিল সিগারেট খায়। 

৮. মাঝের বাড়ির ব্যক্তি দুধ পান করে। 

৯. নরওয়েজিয়ান বাস করে প্রথম বাড়িতে । 

১০. যে ব্যক্তি বেন্ড সিগারেট খায় সে বিড়াল পোষা বাড়ির পাশে থাকে। 

১১. যে ব্যক্তির পোষা ঘোড়া রয়েছে সে ডানহিল সিগারেট খাওয়া ব্যক্তির পাশে থাকে। 
১২. যে ব্যক্তি বুমাস্টার সিগারেট খায় সে বিয়ারও পান করে। 

১৩. জার্মান ব্যক্তি প্রিন্স সিগারেট খায়। 

১৪. নরওয়েজিয়ান ব্যক্তি নীল বাড়ির পাশে থাকে। 

১৫. যে ব্যক্তি বেন্ড সিগারেট খায় তার পাশের বাড়ির ব্যক্তি পানি পান করে। 
প্রশ্ন হলো- পোষা প্রাণী হিসেবে মাছ পালন করে কোন ব্যক্তি? 


ধাঁধা ২. 

৫টি ক্যাপ যার মধ্যে ২টি সাদা ৩ টি কালো । ৩ জন লোক দাঁড়িয়ে আছে একজনের পর একজন করে (পেছনের জন তার সামনে দুজনকে দেখতে 
পারে সামনের জন তার সামনের জনকে শুধু দেখতে পারে আর সামনের জন কাউকে দেখতে পারে না) | তাদের ৩ জনের মাথায় ৩ টি ক্যাপ দেয়া 
হলো। 

শেষ জনকে জিজ্ঞেস করা হলো তুমি তো তোমার সামনের দুজনের ক্যাপ দেখতে পাচ্ছ, তুমি কি বলতে পারবে তোমার মাথায় কি রঙ এর ক্যাপ 
আছে? সে উত্তর দিল 'না' | তার পার তার সামনের জনকে বলা হলো তুমি তো পিছনের জনের কথা শুনলে আবার সামনের জনের ক্যাপ ও দেখতে 
পাচ্ছ, তুমি কি বলতে পারবে তোমার মাথায় কি রঙ এর ক্যাপ আছে? সেও বলল 'না'। এবার সবার সামনের জনকে জিজ্ঞেস করা হলো তুমি তো 
পিছনের দুজনের কথা শুনলে তুমি কি বলতে পারবে তোমার মাথায় কি রঙ এর ক্যাপ আছে? সে বলল 'হ্যা' আমি পারি । 

প্রশ্নঃ প্রথম জনের মাথায় কোন রঙ এর ক্যাপটি ছিল? 


ধাঁধা ৩. 

সেইন্ট আইভেসে যাওয়ার পথে আমার একজন লোকের সাথে দেখা হয়৷ তার সাথে ছিলো তাঁর সাতজন স্ত্রী । সাত স্ত্রীর নিকট ছিলো সাতটি থলে। 
তাতে ছিলো সাতটি বিড়াল । প্রতিটির একটি করে বাচ্চা রয়েছে। 

প্রশ্নঃ এখন কতজন সেইন্ট আইভেসে যাচ্ছে?' 


ধাঁধার উত্তর আমাদের পাঠিয়ে দিন "0111070191118200(6)011211. 001" মেইলে । অবশ্যই মেইলের সাজেক্টে 
"ধাধা-আগস্ট-২০২০" লিখে এবং বডিতে উত্তরের সাথে আপনার নাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম এবং শ্রেণি উল্লেখ করবেন। 


গণিতের মারপ্যাচ 


১। তিন বোনের বয়সের গুণফল ৩৬। যদি ৩জনের বয়সের যোগফল বলে দেয়া হয়, 
তাহলেও বয়স বের করা যাবেনা । বড় বোনটি পড়তে পছন্দ করে । তাহলে তিনজনের বয়স কত? 


২। তিনটি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল ১২। প্রথম ২টি সংখ্যার যোগফক ১২ হলে ৩য় সংখ্যাটি 
কত? 


৩। ১০টি সংখ্যার গড় ৫। এর মধ্যে ৫টি সংখ্যার গড় ১৫। পরবর্তী ৫টি সংখ্যার গড় কত? 


৪ | ১টি বৃত্তস্থ আয়তের মধ্যে কয়টি লম্ব আঁকা সম্ভব? 


গণিতের মারপ্যাচ উত্তর আমাদের পাঠিয়ে দিন "0110019192000)011211.0011”" মেইলে । অবশ্যই মেইলের সাজেক্টে 
"গণিতের মারপ্যাচ -আগস্ট-২০২০" লিখে এবং বডিতে উত্তরের সাথে আপনার নাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম এবং শ্রেণি উল্লেখ 


করবেন। 


সুডোকু*র উত্তর আমাদের পাঠিয়ে দিন "01100181119200()0111911.0011" মেইলে । অবশ্যই মেইলের সাজেক্টে 
"সুডোকু-আগস্ট-২০২০" লিখে এবং বডিতে উত্তরের সাথে আপনার নাম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম এবং শ্রেণি উল্লেখ করবেন। 


এপ 


